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উতরর্গপত্র | 


মহামহিগ মান্যবর গ্রীল উঘ্ক মহামতি 
নার আল্ফেছ ক্রু এম. এ সি. আই: ই, 


শিক্ষানিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয় সমীপেষু 


যুগাবিহিউদন্মানপুরঃঘরবিনয়নিবেদনম-_ 
মহোদয়! 

যতপ্রণীত “ভাঁরতীর ার্ধ্জাহির আদিম আবস্থা” এই 
শীর্ধক প্রবন্ধের কিয়দংশ আরধ্যদর্ণনে ও কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হই়াছিল। এক্ষণে উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
হওয়া আবগ্তক জ্ঞানে কতিপয় উদ্ারচেতা অভিজ্ঞ মহায়ার 
অনুরোধের বশবর্তী হইয়া কতক গুলি নৃতন প্রস্তাব লিখনপৃর্বক 
গ্রবন্ধের উপক্রদণিকা-ভাগের সাঙ্গতা সম্পাদন করিরাম। 

আপনি বঙ্গদেশীয় রাজকীর শিক্ষা-দমাজের অধিপতি । 
আমি ভবদীয় অনুগ্রহের একান্ত অধীন ও নিতান্ত আশ্রিত। 
আপনাকে আমার সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যদ্দার] 
আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান করিতে পারা যার, আমার এমন 
কোন বস্থ নাই। তবে শরণাগ ব্যক্তি শরণ্য জনকে আন্ত" 
রিক যত্্রের সহিত সামান্য বন্ত নিবেদন করিলেও সদাশয় ও 
মহামনা ব্যক্তিবর্গ শরণাগত জনের মনোবাঞ্া পূরণ জন্য উহা 
্ীতিপ্রদ্ত বিয়া পরদন্নঠিতে ও প্রমন্নভাবে গ্রহণ করেন। 


[1% ] 


এই মহাঁজন-রীতি অনুসরণ করিয়া মদীয় সামান্য লেখা ভবদীয় 
কপা-সযীপে উপায়নন্থরূপ সমর্পণ করিলাম । 

মদীয় লেখ! মনোহারিণী না হইলেও ভারতীয় আর্ধ্য- 
জাতির অবস্থা-রূপ অপূর্ব শ্রী অতিপুজ্যা। সেই পুজনীয়া 
আদ্যা এক্ষণে সহায়শন্যা। মহামতি আপনি সরম্বতীর বর- 
পু ; মহোদয় শ্রদ্ধাবান্‌ হইলেই তাহার ছুরবস্থা। দুরীরৃতত হই- 
বার সম্পূর্ণ সম্তাবন]। 


একান্ত বশংবদ 
ভ্রীলালমোহন শর্মা 


ড় 
হ ] হগ্রি নর্্যাল স্কুল । 


ছুন, ১৮৯১ 


মুখবন্ধ । 


ভারতবর্ধই বর্ণচতুষ্টয়ের হৃতিকাগৃহস্বরূপ | জাতিচতুষ্টযের 
মধ্যে ব্রা্মণ, ক্ষজ্রিয় ও বৈশ্ঠ দ্বিজাতিপদবাঁচ্য ॥ চতুর্থ অর্থাৎ 
শ্্জাতি একজ । এই চারি জাতি ব্যতীত অপর জাতি নাই। 
বাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সাধারণ নাম আর্ধ্যজাতি। শূদ্রজাতি 
(চতুর্থ অর্থাৎ একজ) সামান্যতঃ অনার্য সংজ্ঞায় অভিহিত 
হয়। আর্ধায ও অনার্ধ্য উভয়েই ভারতের আদিম অরিবাসী। 
ভারতবর্ষ বাতীত অন্য কোন বর্ষে বর্ণবিভাঁগ নাই। নরগণ 
পূর্বাজন্মের স্বকৃত ও ছুগ্ধুত কর্শের ফলে উত্তম বা অধম যোনি 
প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষ কর্মভূমি বলিয়! শাস্ত্রে কথিত আছে। 
অন্ত বর্ষগুলি কম্মফলের ভৌগস্থান। (১) 

খধিগণের অধস্তন সন্তান-পরম্পরা যখন একান্ত বিষয়াসন্ত, 
তখন তাহারা পৈতৃক আবাদ ও তপপ্যার স্থান সুমের পর্বত 
পরিত্যাগপূর্বক ভারতের উর্বর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। 

নিম্পৃহতাদির হেতু্ত সন্বগুণপ্রতাবে ত্রাক্মণগণ ভূতাঁর 


(১) অত্রপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জদুদ্বীপে মহামুনে। 
যতো হি কর্মতুরেষ। ততোইস্তা ভোগভূময়ঃ॥ ২২। . 
ইতঃ স্বরশ্চ মোক্ষণ্ড মধায্ান্তশ্চ গম্যতে। 
ন খকত্র হি মর্ত্যানাং কর্মতৃমৌ বিধীয়তে | ৫॥ 
বরণব্যবস্থিতিরিহৈব কুমারিকাধ্যে পেষেযু চাস্তাজজ্জন| নিবসন্তি। 
বিষুপুরাণ। ২য় অংশ।১ অ। 
ইহৈব বর্মণ ভোগঃ পরত্র চ শুভাগুভম,। 
কর্ধোপাক্জনযোগাঞ্ক পুণ্যঙ্ষে তর ভারতম,॥ 
শ্মবৈধর্ণ। ১২ অ।২৮ রো। গণেশখণডে 
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গ্রহণ করেন দাই ; তাঁহার! ক্ষমাগুণের আধারম্বরূপ পরগতন্- 
রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়জাতি সাত্বিক ক্ষমা- 
বিরহে অহঙ্কারের ' হেতৃভৃত শারীরিক বীর্ধ্যগ্রভাবে অর্থাৎ 
বাহুবলে সর্ধত্র রাজ্য বিস্তার করেন। তীহাদিগের মধ্যে 
ধাহারা অপরাধ হেতু দগুভোগ জন্য ভারতবর্ষ হইতে বহিদ্বত 
হইলেন, তাহারা সংক্রিয়ার অনুষ্ঠাননিবন্ধন প্রথমতঃ জাতি- 
রষ্ট হয়েন নাই। পরে সগররাজের প্রতি কুব্যবহা'র ও অবা- 
ধাত। প্রকাশ করায় বশিষ্ঠকর্তৃক ধর্ম হয়েন। 

ধরমতিংশতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের অদর্শন হইতে লাগিল; 
ব্রাহ্মণের সহায়তা ব্যাতীত বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও সংস্কার 
হয় না। স্থৃতরাং দ্বিজধর্োর লোপ হইল। ধর্মমলোপ হেতু জাতি- 
ভ্রশতা ঘটে। জাভিত্রষ্ট ও ধর্রষ্ট মানবগণ জীবন্ম তসদৃশ। 

সগররাজ ঘে সকল ক্ষত্রিয়কে ধর্ম করিয়া নির্বাসন 
করেন, তীহাঁদিগের মধ্যে পৌগু+ ওডু, দ্রাবিড়, কান্বোজ, যবন 
শক, পারদ, পঙ্কব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস জাতি বিশেষ 
প্রসিদ্ধ! কোল, ভীল, পুলিন্দ, শবর, হন, কেরলাদি অন্তাজ 
শৃদ্রগণও শ্নেচ্ছনংজ্ঞায় অভিহিত। (মহীভারত ও রামায়ণ 
দেখ ) (২) 


(২) শনকৈস্ত কিয়ালোপাদিসাঃ ক্ষত্রিয়জীতয়ঃ। 
বৃষলত্বং গত। লোকে ব্রাঙ্মণাদর্শনেন বৈ ৪১ ॥ 
পৌতু,কাশ্টৌডরদ্রাবিড়ীঃ কাজা যবনাঃ শকাঃ। 
গারদাঃ পহবাশ্টীনাঃ কিরাত দরদাঃ খনাঃ ॥ ৪৪1 মনু। ১৭ অ। 
মুখবাহ্রপঞ্জানাং য! লেকে জাতয়ে! বছিঃ। 
মেচ্ছবাঁস্ার্ধাবাচঃ সর্ব তে দসাবঃ স্বতাঃ ॥ 9৫ মন্ু।১। 
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_. বিদেশীয়গণ পরমুখে রসাম্বাদ করিয়া অনুমান ও কল্পনার 
উপর নির্ভরপূর্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব এই জাতিত্রয়কে 
ভারতের আদিম নিবাঁদী কহিতে নিশ্চয়ই সন্কচিত হন। কিন্তু 
ভারতবাসীরা অসস্ধুচিতচিত্তে এবং শ্রকমত্য অবলগ্কন-পুরঃসর 
কহিবেন যে, দ্বিজাতিত্রয় ও শুদ্রজাতি সমবেতভাবেই স্থুমের 
হইতে অবতরণপূর্র্বক ভারতে চিরকাল বাদ করিতেছেন ।) 

মন্ুর সন্তান মানব। ভুত রাজ! মন্ুর অবতারবিশেষ । 
ভরতের রাজ্য ভারতবর্ষ। স্থতরাঁং ইহা আধ্য ও অনাধ্য এই 
উভযবের পৈতৃক বস্ত। ভারতবর্ষ আর্ধ্.ও শূদ্রগণের সমানাধি- 

করণে নিজন্ব। আর্ষ্যের! পরশ্বাপহারী দ্য নহেন। (৩) 





(৩ 


বশিষ্ঠস্তাং স্তথেতান্ত। সময়েন মহান্না। 

নগরং বারয়ামান তেষাং দর্ধাভয়ন্তদ! ॥ 

সগরম্ত প্রতিজ্তান্ত গুরোর্বাক্যং নিশম্যচ । 

ধর্মং জবান তেষাং বৈ বেশাগ্ত্বঞ্ককার হ। 

যবনানাং শিরঃ সর্ধবং কান্বোজানাং তথৈব ট। 

পারদা মুক্তকেশাশ্চ পবা? শব হ্ধারিণ? ॥ 

নিঃস্বাধ্যায়ব্ষট্কারাঃ কৃতান্ডেন মহাত্মন। 

শকা যহ্নকাদ্বোজাঃ পৃহ্চবাঃ পারদৈ সহ। 

কোলা মৌধ্য। মাহিষকা দর্ভাশ্চৈব খলাপ্তথ|। 

সর্ষে হে ক্ষিয়গণ! ধর্মানেযাং নিরাকৃতাঃ1 অঙ্গাগুপুরাণ। 

তরণাত্ত, প্রজানাং বৈ মনুর্তরত উচ্যতে। 

নিরক্তবচনাচ্ৈব বর্ষং তৎ ভারতং স্মৃতম 8. বামনপুরাণ। 

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্িয়ং রাহ মা কৃগু। 

প্িয়ং সর্ব পশ্যত উত শুক্ত উত আর্ধোে | 
অধর্মবেদংহিত1। ১৯ অধ্যায় 1২1৩1. 
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পঙ্জি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
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শীতরীদর্গা 


শ্রণম্‌। 
মঙ্গলাচরণ। 
পৃজ্যপাদ স্বর্গীয় 
৬কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচম্পতি ভট্টাচার্য্য 
ন্োষ্ঠতাত মহাশয় শ্রীচরণকমলেু 
তাভ। 


আমি নিতান্ত ক্ষুদ্রমতি,চগলতাবশতঃ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির 
আদিম অবস্থা-রূপ মহাবিদ্যার অর্জনা আরম্ত করিয়াছি। আপনি 
আমার গুরু ও পরম দেবতা। পুজার সঙ্কপ্প করিবার পদ্দেই 
সর্দাগ্রে গুরুপূজা অবশ্কর্তব্য। তদন্থ্দারে ভবদীয় শ্রীচরণ 
বন্দনা করিলাম। এই ব্যাপারে অধ্যাপকরর্ের পাদপন্ ধ্যান 
করা আমার সর্কাতোভাবে উচিত । তদনুদারে পুজ্যপাদ প্রাতঃ- 
্মরণীয় স্রাচার্ধ্যকন স্বগীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, 
তথা ভরতচন্ত্র শিরোমণি ভট্টাচার্য, তথ! প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ 
ভট্টাচাধ্য, তথা তারানাথ তর্কবাচ্পতি ভট্টাচার্য, এবং অশেষ- 
বিদ্যাধ্যাপক পৃজ্যপাদ মহামতি শ্রীলশ্রীুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর মহোদয়দিগের পাদপদ্মের অসৃত্তান্থাদনে পৃত হইয়া 
মহাবিদ্যার পুজায় প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার অধ্যাপক- 
বর্গেরও পুজ্য ও সন্দেহভঞ্জনের একমাত্র পাত্র ছিলেন 
বলিয়। আপনকার পুক্গা র্বাগ্রে করিলাম। পুজ্যপূজাব্যতিক্রম- 


[1%০ ] 


দোষ, মহাবিদ্যার অর্চনার অলপহীনতা ও অস্থান্ত নানতা যেন 
আপনাদিগের শ্রীটরণগ্রসাদাৎ পরীহার হয়। এই স্বস্ত্যয়ন দ্বার! 
আঁমার দর্বববিদ্বিনাশ, পীঁপক্ষয় ও সম্ক্সিদ্ধি হইবে। 


ভবদীয় 
৭ই জো) ] প্রণত সেবক ও বংমল ত্রাতপুত্ 
সংবৎ ১৯৪৮ শ্রীলালমোহন শর্মা 


মহেশপুর 


অজি সার্চিঘ অব? 
অনুক্রমণিকা। 


কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতীয় আধ্যগণ ভারতের 
আদিম নিবাদী নহেন। ইহার! এয়ার মধ্াতভাগের লোক। 
তথা হইতে আঙির। ভারত অধিকার করেন। ব্রান্ণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্য এই তিন জাতি আর্যকুলসন্ভৃত। শুদ্রগণই তারতের 
প্রকৃত আদিম অধিবাসী । ইহার| আর্ধ্যসন্তানের নিকট পরা- 
ভূত হইয়া শূদ্র বা দাস উপাধি ধারণ করেন। যাহার! বশাতা 
স্বীকার করে নাই, তাহার! দস্থারূপে বর্ণিত হইয়াছে । অবাধ্য 
কোল, ভিল, পুলিন্দ, শবর, শক, যবন, খশ, দ্রাবিড়, শ্লেচ্ছ 
প্রভৃতি অসভ্য জাতি দহ্যপদবাচ্য। আর্ধগণের . পরাক্রম- 
প্রভাবে এই দলের কতকগুলি /র্রিদো, কতকগুলি গিরিগহ্বয়ে 
ও কতকগুলি ভারতের দীর্মুমিতে ভ্রমণ করিতে থাকিল। 
সেইহেতু তাহাঁদিগের সম্পর্দীয়-বিশেষের নাম কিরাত হইল। 

আধ্যগণ ভারতে আসিয়াই কৃষি, বাণিজা, শিল্প, ধর্মনীতি, 
রাজনীতি ও কাব্যকল! প্রত্ৃতির বিকাশ করিলেন। তাহা" 
দিগের যাবতীয় কার্ধয ধর্সথত্রে নিবদ্ধ হইল। সমস্ত বিয়য়ই, 
ধর্মের মহিত সংস্ষ্ট থাকায়. মক্ল. ্যক্তিকেই জানানুশীলন 


১. 


১ ভারতীয় আর্ধযজাতির আদিম অবস্থা । 


করিতে হইত।. ভারতের আধ্যগণ যংকালে পরম জ্ঞানী, 
তথকালে পৃথিবীস্থ অধিকাংশ মনুষ্য বর্ধার বলিয়া! খ্যাত ছিল, 
আধুনিক ভারতীয় আর্য সন্তান বর্বর বলিয়া খ্যাত না হউন, 
কিন্ত হীনবল, হ্বীনসাহ, হীনপ্রভ বলিয়। অন্যের নিকট 
তাড়িত ও তিরস্কৃত হইতেছেন। শ্ববৃত্তিকার্ষ্যে পটৃতা লাভ 
- করিয়া পূর্বপুরুষদিগের আচার, ব্যবহার, বুদ্ধিমত! ও কল্পনা- 
শক্তির মহিম! বিস্ৃত হইয়া গিয়াছেন। বিদেশীয় ব্যক্তির 
লিখিত বিষয় ও কথিত উপদেশ পরম পদার্থ জ্ঞান করেন। 

আমরা এ প্রস্তাব বাহুল্য করিতে প্রয়াস পাইৰ ন1) ত্রুমে 
ক্রমে ভারতীয় আর্ধ্জাতির আচার, ব্যবহার, শিল্প, বিজ্ঞান, 
ধর্শনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করিব। তাহ। 
দেখিলে অবশ্থই আর্ধ্যজাতি কি ছিলেন, এক্ষথে পূর্বতন 
আর্ধগণের অধস্তন সন্তানপরস্পরার কি ছূর্দশা হইয়াছে, ইহা 
অনেকাংশে বোধগম্য হইবার সম্ভাবন।। 

একজন বিদেশীয় সভ্য লিখিয়াছেন, স্ষটিপ্রক্রিয়া দেখিয়া 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অত্তি ক্ষুদ্র জীবপরম্পরার ক্রমোন্ন- 
তিতে একজাতীয় বানরের লেজ থসিয়া পড়ায় মান্গুষের উৎ- 
পঞ্ভি হইয়াছে। মন্ত্রযোর পরবর্তী অবস্থা ঈশ্বরতব গ্রাপ্তি। অর্ধ- 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবকের নিকট ইহা পরম পবিত্র ও হিত- 
জনক বিজ্ঞানমূলক উপদেশ বলিয়া বোধ হইল। 

. পাঠক, দেখ, কতদিন পূর্বে ভারতীয় আর্য্যগণ কি ভাবে 

কি বিষয় কেমন বর্ণন করিয়াছেন । তাহার মর্ম তেদ কর, 
বৃধা কলনা বোধ হইবে না। 


০০০ 


সৃপি-গ্রকতিয়া। 


্রকৃতি-সংযোগে ঈশ্বরের তিন গুণ হইতে বর্ষা, বি ও 
মহেশ্বর, এই তিন দেবের উৎপত্তি হয়া। ইহারা যথাক্রমে রজঃ) 
স্ব ও তমোগুণান্বিত। এই ত্রিবিধ মৃত্তিতে জগতের স্ষ্, স্থিতি 
ও প্রলয় হয়| সুতরাং এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে রজোগুণের 
ছার স্তটি, সত্বগুণের কার্য গালন, তমোগুণের কার্ধ্য নাশ। 
পরমেস্বর তরিগুণাত্বক। বগা, বিষু। ও মহেষর, এই রগত্রয় 
জগদীশ্বরের আসস্থীস্তর মাত্র । পরমেশ্বর সর্ধভূতেই অবস্থিত 
অর্থাৎ শ্িতি, অপ্‌, তেজ?) মুত, ব্যোম, তন্ত্র, কুর্ঘ্য প্রভৃতি 
স্থাবরজঙ্গমাদি প্রকৃতিতে ও প্রাণিগণের জীবনে অবস্থান করেন। 

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ঈশ্বর হত্তগদাদি- 
বিহীন নিরাকার নিপুণ, তিনি কিরূপে সাকার হইলেন 'ও 
জগ্িত্মাগ করিলেন) ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? এইজন্য 
আর্ধাগণ ঈশ্বরের একেই তিন, তিনেই এক, এবং সর্কশক্তিমত্ত! 
ও চৈতন্য স্বীকার করেন, প্রকৃতিকে জড়ন্বরনপ জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষে অর্থাৎ ঈশ্বরের শি জড়ে সংযুক্ত 
হইলে জগতের স্টটি হয়। প্রকৃতির পুষ্টি হইলেই জগৎ বর্ধিত 
ছয়) তখন উহাতে মায়ার আবির্ভাব হয়। জড়ের চৈতস্ঠের 
নাম মায়া। মায়া-গুণের ধ্বংস হইলেই সথষটবস্তর শক্তি যায়। 
টিকা প্রকৃতি মহামানা-ংযুক্ত। যেখানে যোগ্য 
মমাবেশ হইয়াছে, দেইখানে লয়। & 

সন, রহঃ ও তমোগুণের গাম্যাব্ায় প্রস্ততি কৌন রব 


৪. ভারতীয় মার্ধ্যজাতির মাদিম অবস্থা? 


করেন না। এই অবস্থীয় ঈশ্বরকে নিপুণ ও নিরাকার বলে। 
প্রকৃতি মায়াবিশিষ্ট সত্বগুণৌদ্রিক্ত হইয়া মহস্তত্বকে গ্রসব 
করেন। উহ! হইতে অহস্কারের উৎপন্তি হয়। অহস্কারে সন্বগুণের 
উদ্রেক হইলে জ্ঞানেন্টিয়, কর্মেন্ডরিয় ও মনের জন্ম হয়। রজো- 
গুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে । পঞ্চতন্মাত্র হইতে 
পঞ্চ মহাভূতের জন্ম হয়। পঞ্চ মহাভূত ও শব্ষতন্মাত্র হইতে 
আকাশের উৎপত্তি হয়। আকাশের গুণ শব। শব্তন্মাত্র 
ও স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর উদ্ভব হয়। বাযুর শব ওস্পর্শ 
আছে। শব্তন্মাত্র, সপর্শতন্মাত্র ও রূপতন্মাত্র হইতে তেজের 
উৎপত্ধি হয়। তেজের শব, স্পর্শ ও রূপ, এই তিন গুণ আছে। 
শব্তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতম্মাত্র ও রসতন্মাত্র হইতে জলের 
উৎপত্তি হয়। জলের গুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। এই 
চারি তন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর স্থষ্টি হয়। পৃথীর 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব, এই পঞ্চবিধ গুণ আছে। 

পুরুষ ও প্রক্কৃতির রজোগুণান্িত পঞ্চতন্মাত্রের অবস্থা" 
বিশেষকে বিধাতা৷ শব্দে উল্লেখ করা৷ হইয়াছে। বিধাতার 
মানস পুত্র প্রথম সাত,. পরবর্তী ভিন। যথা মরীচি, অত্র, 
অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রু, .বপিষ্ঠ, ভূণত, নারদ ও দক্ষ। 
মরীচির পুত্র কশ্তপ। কশ্তপ হইতে সমুদয় প্রজা সৃষ্ট হয় 
এক্ষণে দেখ, কশ্তপ বলিতে কাহাকে বুঝায়? যিনি দেব, 
দানব, দৈতা, কাদ্রবেয় ও বৈনতেয় প্রভৃতির পিসা। কশ্তপের 
পরীর নাম কাশ্যপী. কাশ্যপী শবে পৃথিবীকে বুঝায়। 
কশ্যপ আকাশরপী মহাভতসমন্থিত সত্বগুণবিশিষ্ট পুরুষ 
অর্থাৎ ভীবাস্বা) পৃথিবী পঞ্চমহাভূতসমন্থিত রজোগুণসম্পন্ 


দশ অবতার ও ডাঁরুইন সাহেবের মত। € 


প্রকৃতি, (অর্থাৎ জড়পদীর্ঘ), সুতরাং কশ্যপপত্রী অর্দিতি, দিতি, 
কদ্র, বিনতা, দগ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীপদবাঁচ্য । অতএব (আকাশ) 
বর্গ ও পৃথী সংক্রবে* সর্ববিধ প্রাণীর জন্মবিষয়ে আর অসম্তা- 
বনাকি? 

মংসা কৃম্মাদি দশাবতাঁরে ঈশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল, 
তাছাতেই বা কি বিপর্যয় উপস্থিত হইতেছে, উহার রূপকাংশ 
পৃথক. কর, অবিশ্বাস হইবে না। 


শী 


দশ অবতার ও ডারুইন সাহেবের মত। 


প্যস্যালীয়ত শন্কপীয়ি জলধি! ষ্ঠ জগনাগুলৎ 

দং্ায়াং ধরণী, নথে দিতিস্ৃতাধীশঃ, পদে রোদসী। 

ক্রোধে ক্ষত্রগণ» শরে দরশমুখ পাণৌ প্রলম্বাস্থরো, 

ধানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কশ্মৈচিদট্মৈ নমঃ ॥৮ 

পাঠক! তুমি অবশ্ঠ শুনিয়াছ যে ডারুইন সাহেবের মতে 
মন্ুষোর। বানরের অবতাঁর-বিশেষ। সে কথায় তোমার যদি 
বিশ্বাম হয়, তবে মন্থুযোর পরে অবশ্ত তদপেক্ষা অধিকতর- 
শক্তিসম্পন্ন অন্ত কোন জীব জন্মিবে, স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্তু তারতবর্ধীয় আধ্যজাতিরা সেরূপে এক বস্তুর অবয়ব-ধ্বংস 
বারা অন্য কোন উত্রষ্ট যোনির সৃষ্টি কল্পনা ফরেন না। 
ইঙ্ঠাদিগের কল্পনা অন্ত-প্রকীর, তাহার আধার পরমেশ্বরের 





& ইদং দ্যাবাপৃথিবী নতামন্ত পিতর্মাতর্ঘদিহোপক্রবেবামূ। 
ধর্ধেদমংহিতা, ১ম মণ্ডল ১৮৫ নুক্তঃ ১১ খকু। 
হে পিতঃ দেটাঃ, হে মাতঃ পৃথিবি। এই ষজ্মে আমরা যে স্তব করিতেছি, 
তাহ! সত্য অর্থাৎ সফল হউক। 


৬ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


ইচ্ছা । ইহাদিগের মতে পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জগতের উৎ- 
পন্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হয়। বানরের লাঙ্ুল খসিয়া পড়িলে 
মানুষের স্থষ্টি হয় না। তাহ যদি হয়, তবে উদ্ুকের লাল 
নাই, সুতরাং ভাহাকেও মন্গযোর অগ্রজ বলা উচিত। এসম্বন্ধে 
আমরা ডারুইনের সঙ্গে ্কমত্য অবলম্বন করি বাঁ না করি, 
কিন্তু এই কথা একান্তই বলা কর্তব্য যে ডারুইন সাহেবের মত 
আশ্যধ্যজনক নহে। 

ভারতবর্ধীয় আধ্য-জাতির পুরাণরচয়িতৃগণ ও তাস্্িক 
মহোদয়বর্মের অভিপ্রায়গুলি দেখিলে উক্ত মহোদয়ের মত 
ইস্থাদিগের মতের ছায়াস্বরপ বোধ হইবে । 

পৌরাণিক্দিগের মতে ভগবান্‌ প্রথমে মতস্ত অবতার হন; 
তাহার দ্বিতীয় অবতাব কৃুর্ম্ম) তৃতীয় অবতারে বরাহ; চতুর্থ 
অবতারে তিনি নৃষিংহরূপে অবনীতে আবিভূতি হন। এইটা 
তাহার অর্দপশ্ত ও অর্দমন্ুষ্যাকৃতি। ইহারই সংস্করণে এক- 
কালে তিনি বামন অবতার হন। ইহাকেই ত্রিবিক্রম মুক্তি 
কহা যায়। এইটাত্তে তিন খানি পা দেখাইলেন। ষষ্ঠে পরপ্ু- 
রামের জন্ম । এই রূপটাই একেবারে মন্ুষ্যের প্রক্কত রূপ । 

প্রিদর্শন পাঠক! তুমি মনে করিয়াছ পৌরাণিকদিগ্নের 
রচন। রূপক ও করনাতে পরিপূর্ণ, স্তৃতরাং প্রকৃত বিষয়ের মূল 
গাওয়া বড় ভার। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা তাদৃশ 
নির্খুল বলিয়৷ কদাঁচ বোধ হইবে না। 

ইহাদিগের মতে মত্ন্ত-অবতার বেদের উদ্ধার-কর্ত!। 
জগৎকারণ পরমেশ্বর বেদের উদ্ধীর জন্য কেনই বা মতস্ত-রূপ 
ধারণ করিতে গেলেন? স্বকীয় চিন্ময় রূপে কি বেদের উদ্ধার 


দ্রশ অবতাঁর ও ডারুইন সাহেবের মত । ৭ 


হইতে পারিত না? অবপ্ত হইতে পারিত। তবে কেন মীন: 
্প ধারণ করিলেন, তাহার নির্ণয় করিবার চেষ্টা! করা উচিত। 
পৌরাণিকেরা কহেন, “জগন্মগুল' প্রলয়-পয়োধি-জলে 
নিলীন হইলে, ভগবান্‌ মীন-রূপ ধারণ করিয়া অপৌরুষেয় 
বেদের রক্ষা করেন।” এখন দেখ_বিদ ধাতুর অর্থ জ্্রান, 
জ্ঞানের বিষয়কে বেদ বলা যাঁয়। স্বষ্টির প্রথমে জলের আবি- 

ৰ ভাব, অতএব জলীয় জগতে যে প্রাণী আরাম বিরাম করিয়া 
জীবিত থাকিতে পারে, জগদীশ্বর তাহারই স্থষ্টি করিলেন। 
জীবমাত্রেরই চৈতন্য আছে, এ চৈতগ্রকেই স্ুখদুঃখাদি-বোধ- 
বিষয়ক জ্ঞান কহা যায়। সেই বোধকেই বেদ-শবে নির্দেশ 
৷ করা যাইতে পারে। প্রলর-কালীন জলে তাঁবৎ জীব নষ্ট হইয়া 
ৃ গেল। এখন জলীয় জগতের মধ্যে কোন্‌ প্রাণীর প্রতি জ্ঞান 
 রাখ। যাইতে পারে ? দেখা গেল, মতস্তগণই জলীয় জগতের 
। উপযুক্ত জন্ত। তাহাদিগকেই এ জগতে বুদ্ধিমান্‌ প্রাণী ধরা 
যায়। জলের পরে মৃত্তিকার উৎপত্তি। এখন পার্থিব জীবের 
টি হওয়াই সম্ভব, তদমুসারে জল ও স্থলচরের শির্ষ্মাণ হইল। 
এবার কুর্ম আসিলেন। পৌরাণিকমতে ভগবান্‌ কুর্মাবতারে 
মেদিনীমগ্ডলকে গ্রলয়-পয়্োধি-জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ- 
ৃষ্ঠ-ভাগে ধারণ করিয়া আছেন। এবারে জলীয় পরমাণু 
পার্থিব পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘনীভূত হইল। কাজে 
কাজেই এবারকার অবতারকে বৰিষ্ঠ ও কঠিন করা প্রয়োজন 
জ্ঞানে পার্থিব-পদার্থের দ্বারা তাহার অবয়বের অধিকাংশ 
নির্ষিত হইল। পৃষ্ঠ-ভাঁগ এমন দৃঢ় যে, উহার উপরি অত্যন্ত 
গুরু বস্তু রক্ষা! করিলেও ভাঙ্গে না। কৃর্মকে ভার-সহ জানে 


। 


৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


ভগবানের দ্বিতীয় অবতার কল্পনা করা হইল। এই কালে যে; 
সকল জীবের স্থষ্টি হয়, তাহার! এতদপেক্ষা বলিষ্ঠ হয় নাই। : 
ভগবান্‌ যখন বরাহ-মূর্তি ধারণ করিলেন, সে সময়ে পার্থিব, 
জগতের দ্বিতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় পৃথিবীর উৎপাদ্দিক' 
শক্তি অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ জল-প্লাবন দ্বারা পৃথিবীর 
উপরিভাগে বন ও জঙ্গলের উৎপত্তি শীঘ্র শীন্্ হইতে লাগিল। 
এমন অবস্থায় কাহার উৎপত্তি সম্ভবপর ? পৌরাণিকেরা দেখি- 
লেন, বনে বরাহাদি জীবের স্থষ্টি ভিন্ন অন্য প্রাণীর স্থষ্টি হইতে 
পারে না। সুতরাং তৃতীয় অবতারে বরাহ্‌-রূপই নঙ্গত। 
তখন পৃথিবীর উপরিভাগ পুর্াপেক্ষা আরও কঠিন হইয়াছে। 
কাজেই দন্তজীবীর স্থষ্টি না করিলে বৃক্ষলতাদির ছেদন ভেদন 
সম্ভব নয়, সুতরাং বরাহমূর্তি দ্বারা মেদিনীমগ্ুলের উদ্ধার সাধন 
হয়। সে সাধন আর কিছুই নহে, পৃথিবীর এ অবস্থায় বরাহ 
প্রসৃতি দন্তজীবী ও নানাপ্রকার শূঙ্গীর সৃষ্টি হয়। পুরাণের 
মতে এই বরাহের এক একটা কেশর গিরি-শ্িখর-তুল্য | পদার্থ- 
বিৎ পণ্ডিতদিগের মতে কেশর ও শূর্গ এক পদার্থ, তদন্থসারে 
বলা! যাইতে পারে যে, এই স্থষ্টি ্বার। দন্তজীবী ও শৃঙ্গীর সৃষ্ট 
দেখান হয়। কৃর্মের স্থষ্ি দ্বারা নথীর স্থষ্টি সিদ্ধ হইয়াছে । 
পৃথিবী চতুর্থ অবস্থায় মন্ুষ্যের আবাস-যোগ্য হইল বটে, 
কিন্তু তখনও আম মাংস ও যদৃচ্ছাঁলবধ ফল মূল ভোজন ব্যতীত 
পৃথিবীতে মন্থষ্যাদির জীবন-ধারণ সুসাধ্য নয় জ্ঞানে অদ্ধীপণ্ত ও 
অর্দমনথষ্য তাবাপন্ন জীবগণের সৃষ্টি হইল। তাঁহার উদ্দাইরণ- 
স্বরূপ নরসিহহ-ূর্ভির আবির্ভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় 
দৈত্য দানবাদির প্রাণসংহারের সংবাদ পাওয়। গেল। তদবধি 


দশ অবতার ও ডাঁরুইন সাহেবের মত। ৯ 


[কে ইতিবৃত্বকথনের স্বত্রপাত হইল। এই অবতারে 
[ণি-সংহারাদি পশু বৃত্তি ও হিংসার প্রাবল্য দেখা যায়। 
ই এই অবস্থায় মন্ুষ্যগণ দৈত্য-দানব-ভয়ে কম্পিত-কলেবর 
লেন। দৈত্যেরাই প্রায় হর্তী কর্তা বিধাতা ছিল। 
পঞ্চম অবস্থায় এই ধরাধাম মনুষ্যাদি জীবগণের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত স্খাবাসের স্থান হইল। এই মময়ে মন্্ুষে'রা 
আত্মদল-ব্ল-সহকারে হিংস্র জীব জস্থর প্রাণ-সংহার করিতে 
লাগিলেন । হিংস্র জীবগণও মন্গুষ্যের দৌরাত্ম্য সহ করিতে না 
পারিয়া নিবিড় কাননে আশ্রয় লইল, তদবধি হিং জন্তগণের 
মনে ভয়ের সধ্শার হইল। ইহার পর যে অবতার কল্পিত 
হইয়াছে, তাহার রূপ ত্রিবিক্রম মূর্তি। এই সময়ে সংদারের 
অনেকথানি শ্রীবৃদ্ধি হইল, অর্থাৎ মহুষ্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া 
গেল। মন্থষ্যেরা বুদ্ধিবলে আত্মস্ঞান-প্রভাবে ইচ্ছা করিলে 
বর্গ মর্ভয পাতাল সর্বত্রই যাইতে পারেন। তাহাই প্রদর্শন জন্য 
ভগবান্‌ ক্ষুদ্-কলেবর বামন-অবতার ও সেই অবস্থাতেই ভিবি- 
ক্রমস্থরূপ মহাবিরাট্আকার ধারণ করিয়৷ বলির প্রতিশ্রুত ও 
অবশ্যদেয় ত্রিপাদপরিমিত স্থানের এরহণ জন্য স্বর্গে ও মর্ত্যে 
পাদ-বিক্ষেপ করিলেন। আকাশের নাম বিষু্পদ, সতরাং 
বলিরাজার তাহাতে কোন অধিকার নাই। এই হেতু ভিনি 
উহা দিতে অসমর্থ হইলেন। ত্রিপাদ ভূমির মধ্যে পাঁতাল ৪ 
মর্ত্য এই ছুইটার দান সিদ্ধ হইল। আকাশ বিছু্ন পাদ বিশেষ, 
অতএব বলির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। : এক্ষণে যন্থৃষ্যের! পরমে- 
সবরের অস্তিত্ব" বুঝিহে গারিলেন। তীঁহাদিগ্সের অস্তঃকরণে : 
জগদীশ্বরের সার উপলব্ধি হইল।  আঁকাশস্থ সমস্ত উদ্দবল 


১* ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অধন্থ!। 


পদার্থকে পরমেশ্বরের অঙ্গ প্রত্ঙ্গ অথবা স্বরূপ জ্ঞানে উপা সনায় 
বত হইলেন। 

এখানেই ডারুইন সাহেবের লান্লন্রষ্ট মনযাঁ-জীবের সৃষ্টির 
আরম্ভ হয়। 

যদি মনুষ্যকে ব্রিপাদবিশিষ্ট ধর] যায় আঁর তাহাকে 
পর যুগে না দেখা যায়, তবে অবশ্য বলী। যাইতে পারে যে, 
ডারুইন সীছেব মহোদয় হিন্দুদিগের পুরাণের ছায়! লইয়াছেন। 

ক্ষণে দেঁখা যাইতেছে ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ইহার 
অন্তর কুঠার। মনুষ্যসকল যখন নিতান্ত অসত্য নয়)ও প্রয়োজনীয় 
বস্ত নিষ্মাণ করিতে শিখিয়াছে, তখনি তাঁহার জন্মের কল্পনা । 
ইনি সর্ধাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্য-দেছে আবিভূতি হইলেন। তদবধি 
একেবারে ঈশ্বরে মন্থুষ্য-ধ্ম অর্পণ করাইয়। এখানে গৌরা- 
ণিকতার যৌবন-কাল ধর! যাইতে পারে। পৌরাণিকদিগের 
মতে ঈশ্বর মনুষ্য-দেহে অবস্থীনপূর্বক পাপ পুণ্যের বিচার 
করিয়া স্গি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন। 

এক্ষণে আর একটা কথা বলা উচিত ঘে) হাগহোপাধ্যার 
ডারুইন গ্াহেব যহোঁয় যে মত এক্ষণে প্রচার করিয়াছেন, 
গৌরাণিকদিগের মত লকল সুগ্ধানুসপ্মরপে পর্য্যালৌচন! 
রিলে তাহাকে ভারতবর্ধীয় আর্ধ্যজাতির মতের অনুকারী 
তির আর কি বলা খাইতে পারে 1-তবে তিনি যে' সমরের 
লোক) তীছার যতদূর জানালোক পাইবার সম্ভাবনা, আর্ধ্য- 
জাতির পক্ষে তাহার পরমীণু'পরিমীণ মাত্রও পাইবার সম্ভাবনা 
ছিল না। তথাপি ইঙ্কার। বুদ্ধিবলে সংসারের খাদৃশী শ্রীবৃদ্ি 
ফরিয়াছেন, তাদৃশ প্রীবৃদ্ধি ফোন জাতি তখন করিতে পারে 


দশ অবতার ও ডাফুইন মাছেবের মত। ৯১ 


মাই । জ্ঞান-কাণ্ডে ইহাদিগের অদ্ভূত শক্তি। ধন্য আর্ধ্যগণ! 
তোমাদিগের শ্রীচরণে কোট্টি কোটি প্রণাম । তোমরা মাকর্ণেয়- 
পুরাণে যাহা বহিয়াছ, তাহার মর্ধগ্রহ কে করে গ 
দেখ, জগণ্থ যে কালে একার্ণবে মঞ্ স্থিল। তৎকাবে মধু ও 
1কৈটড নামে ছুই অঙ্থর বিষ্ুর কর্ণমল হইতে জন গ্রহণ 
কুৰিল। জগৎ যে সময় জলে মগ্ন ছিল, তখন কীট গতঙ্গাদিরই 
স্টি সম্ভাবনা স্থত্বরাং তবাহাদিগেরই কল্পন! দেখা যাইতেছে। 
মধু ও কৈটভ _এক্ষণে ব্যুৎখপত্তি অনুসারে বিচার করিতে 
গেলে ইহা প্রতীত্বি হইবে যে, কীটতু (কীটব ভাতি যঃ সং 
কীটতঃ) শবের উত্তর স্বার্থে প্রত্যয় করিলে কৈটভ পদ হয়) 
মধু একপ্রকার কীট-বিশেষ (অর্থাৎ যাহারা মধুগান করে)। 
তাহার প্রমাণ জ্বন্য কালিকাপুরাণের বচন উদ্ধৃত করা গেল। 
যথা-_ 
দতৎকর্ণ'মল-চূর্ণেভ্ো মধুনামান্থরোহতরখ। 
উৎপন্ন: সচ পানার্থ ঘন্মাৎড মৃগিতবান্মধু। 
অতন্তস্য মহাদেবী মধুনামাকরোতদা ॥ 
মবুশবে জল, থা “মধু ক্ষরস্থি দিন্ধবঃ” ইত্তি মধুকত্ম্‌। 

তগবান্‌ বিষ পঞ্চ বর্ষ পর্যন্ত এই ছুই অস্থরের সঙ্গে 

ুদ্ধ করিয়াছিলেন। তংপরে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। 
বিনাশ-কালে তাহারা বিষ্ণুর নিকট এই প্রার্থনা করে যে, 
আমরা যেন (পৃথিবীর উপরি তোমার হন্তে নিধন প্রাপ্ত হই? । 
এন্বণে বিদার-মার্গে ইহাই যুক্ি-যুকু বোধ হয য়ে, য্কালে 
পৃথিবীর উপরিভাগে জ্বল ছিল, ভংকালে.কেবদ কীটপতলাদির 
বদ্ম হয়। খন অবনীমঞ্ল পাঁচ হাতার বতয়র জভিকস 
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করিল, তখন জল কমিয়া গেল--মৃত্তিক! ঘনীভূত হইল। এ 
সময়ে কীট পতঙ্গ প্রায় বিনষ্ট হইয়া আমিল। এইজন্যই বোধ 
হয় মধুকৈটভহয় মৃত্তিকার উপরিভাগে আপনাদের মৃত্যু-কামনা 
করে । দেখ দেখি পৌরাণিকেরা কেমন নিগৃঢুভাবে_কেমন 
রূপকে-দার্শনিক মত সংস্থাপন করিয়াছেন। ডারইন 
মহোঁদয়ও কহিবেন, জলীয় জগতের প্রথম স্থষ্টিকালে কেবল 
কীট পতগ্েরই উদ্পন্তি হইয়াছিল। ডাঁরুইনের মতে আর্ধ্য- 
দিগের মতের ছাঁয়া স্পষ্ট উপলন্ধি হয়। 

আমাদিগের কোন কুতকীঁ পাঠক কহিতে পাঁরেন, তাহারা! 
ব্রন্ধাকে পর্যন্ত ন্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং বাহযুদ্ধও 
করিয়্াছিল। ব্রক্মা তেজোময় পদার্থ। জলকে বিষুশবে 
নির্দেশ করাযায়। দংশমশকাদি ক্ষুদ্র প্রীণিগণ কীট শব্দে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জলরূপী নারায়ণকে অর্থাৎ বিষণু- 
কেও সেইপ্রকার ম্বহস্তে মধু-জলীয় কীট ও রীট-সদৃশ প্রাণী 
অর্থাৎ পতদদিগকে_নাঁশ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। 

ক্রমে যখন ক্ষেপীদেবী সৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া আপিতে 
লাগিলেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্রাণী 
প্রদব করিতে ল/গিলেন, সেই সময়ে মহিয়াস্থরের সঙ্গে আদ্যা- 
শক্তির যুদ্ধ বর্শিত আছে। দেবাস্রের যুদ্ধ একশত বৎসর 
ব্যাপিয়া হয়৷ তৎপরে মহিষান্র আদ্যাশক্কিকর্তৃক নিধন প্রাপ্ত 
হয়। মহিযাস্থরের নিধন-প্রাপ্ির পুর্বে চিক্ষুর। চাঁমর, বিড়ালাক্ষ 
ও মহাহঙ প্র্ৃতি মহিষাস্থর-সেনা মহাশক্তি হস্তে বিনষ্ট হইয়া” 
ছিল। তৎপরে মহিষাঙ্থ্র স্বয়ং লয় প্রাপ্ত হয়। মহিষাস্থরের 
উৎপত্তির পর গজের স্থষ্টি হব পাঠক! তুমি মীর্কওডেয় চণ্তী 


দশ অবতার ও ডারুইন সাহেবের মত.। ১৩ 


পাঠ কর, অবপ্ত ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। দেখ, 
কীটপতঙ্গের জন্মের পর কত শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে 
মহিষের জন্ম হয়। তংপুর্কের উদগ্র, চিক্ষুর, চামর, বিড়ালাক্ষ 
প্রভৃতি জাবের জন্ম হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দেখিয়া! বোধ হয়, মহিষের 
পূর্বে সিংহ ও হস্তির জন্ম হইয়। থাকিবে। পুরাণান্তরে যে- 
প্রকার অর্দপণ্ড ও অর্মনুষ্য স্বরূপ হৃসিংহের রূপ-কল্পনা, 
এখানেও সেইপ্রকার অর্ধপশ্ড অদ্ধমানবাক্কতি মহিষাস্থরের 
আকার দেখা যাইতেছে । উভয় পক্ষেই সমানত্বের জীজ্জল্য- 
মান দৃষ্টান্ত অনায়াসে নির্দেশ করা যাইতে পারে। মহাহন্গকে 
হনুমান কহাঁ যায়। সুতরাং ইহা বলিতে কদাচ লজ্জা হইবে 
না যে, বানর হইতে মনুষ্য নয়? কিন্তু অদ্ধ পশুর অবস্থা 
হইতে মনুষ্যের অবস্থা । 

সেইরূপ যদি কোন পাঠক কহেন, ্ী সকল সৈন্য ও সেনা- 
পতিগণ চতুর্ধ বলের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিল, স্থৃতরাং এসকল 
অসভ্য অবস্থার কথা৷ হইতে পারে না। তাহার মীমাংসায় 
ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যেমন বৈদিক-মন্ত্-সকলে-_. 
সুয্যকে হুরিতবর্ম সপ্ত অশ্বে বহন করে, ইন্দ্রকে মেঘ(জ্বল) বহন 
করে, অগ্রিই পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং সমস্ত পিতৃলোক.ও দেব- 
লোকের মুধস্বরূপ, পরমেশ্বর দেবগণ ও পিতৃগণ অগ্নিদ্বার] 
ভোজ্য গ্রহণ করিয়া সংসারের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধান 
করিতেছেন; আরও দেখা যাইতেছে যে যয জড়পদার্থ, 
অথচ কিরণগুলিকেই তাহার অঙবস্বরূপ কল্পন! কর! হইয়াছে। 
মেঘ এবং অগ্গিও জড়পদার্থ, 'নুতরাং তাহাদের গক্তিকে জড়ের . 
গুণ ভিন্ন আর কি বলা'যায়? বেদ; সৃতি) পুরাণ ও তন্রাদিতে 

২ 


১৪ ভারতীয় মার্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


এ সমুদগধ বস্তরই এঁশী শক্তি বর্ণিত আছে। ইহার্দিগের আকার 
নানাবিধ, পরিবার ও সন্তানাদিও অনেক। উপাসনা দ্বারা 
ফাহারা ইহাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারেন, শী ঘকল বন্ত তাহা- 
দিগের পক্ষে করতরুত্বরূপ হইয়া উঠে। (প্রক্কৃতিকে বশী- 
তৃত.করিতে পারিলে সমুদয় কার্ধ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে)। 
পাঠক ! এখন দেখ, চামর এই শবের ব্যুৎপন্থি কি। চমর 
' আছে যার এই অর্থে চামর হইতে পারে। এক্ষণে ইহা অনা- 
রাসে গ্রাতীতি হইবে যে, মহিষের পমকালে চমরী প্রতি 
জীউ হয়। বিড়ালাক্ষ পশুগণের স্থষটির প্রক্রিরা দেখিলে 
.বোধ হয় যে, পিংহ, বাদ, বিড়াল ও তৎদদৃশ নয়নবিশিষ্ট পশু" 
বর্সের উৎ্পত্তিও মহিষের সমকালে অথবা অব্যবহিত পরবর্তী 
কালে হইয়। থাকিবে । হস্তীর পর অর্ধনন্থুযা অর্থাৎ হনুমানা- 
দির জন্ম হয়। 
এক্ষণে প্রিয়দর্শন পাঠক ! তুমি জিজ্াসা করিতে পার, কত 
কাল পরে ও কত দিনে কেমন_ভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। 
তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, সে প্রস্তাব প্রসঙ্গতঃ বলিলে চলিবে না) 
উহা স্বতন্থ বলল। আবগ্তক। এক্ষণে এই মাত্র জানা আবগ্তক 
যে, যে সমস্ত বৎসরের নামোল্পেখ করা গিয়াছে, উহা! দেব- 
লোকের ও ব্রহ্মীর বর্ষ । মনুষ্যদিগের এক বর্ষে দেবতাদিগের 
এক দিন হয়। দেবতাদিগের কালমধ্যে চারিটা যুগ আছে । 
সমন্ত যুগের গরিমাণ ১২৯৪৯ দ্বাদশ সহত্র বৎসর--সত্যের সীম . 
৪৮*০১ ত্রেতার সীমা ৩৬০*১ দ্বাপরের শ্লীমা ২৪, কলির সীমা 
১২** বার শত বর্ষ। এই যুগ লমির বার হাঁখার বর্ম 
রক্ষার এক দিন হয়। 


দশ অবতার ও ডাঁরুইন াহেবের মত। ১৫ 


যে অনুমান-প্রমাণ অনুসারে ডারুইন মহোদয়ের মতকে 
আর্ধ্যজাতির মতের ছারাস্বরূপ কহা! যাইতেছে, তাহার প্রমাণ 
স্থাপন জন্য কয়েকটামাত্র বচন উদ্ধত করা"গেল। * 





& বিধু। যে জলে ছিলেন তাহার প্রামাণ-_ 
আগো নার ইতি প্রোক্তা আপে। বৈ 
তা যদস্যায়নং পূরববং তেন নারায় 









জীব-মনে জানের সত্তা 
জানমস্তি সমস্তম্য জন্তোিষয় 


ঘতকাল জন ছিল__ 
পঞ্বর্ষদহত্রাণি বাঁহ-প্রহরণৌ বিতুঃ ॥ ৯৪ ৯৯ 
চত্তীর প্রথম মাহাল্স্য। 
জল-ভাগ শুষ্ক হইলে কীটপতঙ্গাদি নষ্ট হয়_- 
শ্রীতৌ স্ব্তব যুদ্ধেন ্লাঘান্ং মৃতযারাবয়োঃ। 
আবাং জহি ন যত্োববী সলিলেন গরিত1॥ ১০৪ ॥ 
চর প্রথম মাহাত্বা। 
দৈবপরিনিত ১০৭ বর্ষ অর্থাৎ মনুষ্যের ৩৬৫০৭ বর্ষ পর্যন্ত বন ও 
জঙ্গল ছিনল_- | 
দেবানরমতৃছয্ধং পূর্ণমন্ষশতং পুরা 
মহিষে হুরাণীমধিগে দেবানাঞ্চ পুরদদরে ॥ ২ | 
চণ্তীর ঝিতীয় মাহাস্তা । 
চমরী গভৃতি ক্ুরবিশিষ্ট পশুদিগের জন্মের কথ। এবং যাহাদিশ্বের 
লোম অসিতুলা ই পণুষিগের বিষয়_ 
মহিযাহরমেনানী চিন্ষুরা্যো। মহাতুরঃ॥ ৪* 
ঘুযুধে চামরশ্চানোশ্চতুরঙগবলাধিতঃ | ৪১। 


১৬ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা! | 


মহিষাস্তরের যুদ্ধের পর মন্ুষ্যারুতি দাঁনবগণের যুদ্ধ দেখা 


যায়। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ একাঁলে একেবারে শু । 
প্রিয়দর্শন পাঠক! আমি তোমাকে পৌরাণিকদ্িগের 








তত্যাজ মাহিষ রূপং মোহপি ৰদ্ধো মহামুধে | 
ততঃ দিংহোহভবৎ সদো। যাবৎ তসাদ্বিকাশিরঃ ॥ 
চ্ভীর তৃতীয় মাহাত্ম্য 
মনুষাকার পশু, গণ্ডারাদি খড়গ ও স্ল-চন্্ীর জন্মধিষয়ক প্রমাণ-- 
উচ্ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ থগ্গপাশিরদৃশ্যত ॥ ৩০ ॥ 
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সাঁয়কৈঃ। 
তং খঙ্জা-চর্ণা সার্ধং ততঃ সোইতুন্মহাঁগজঃ 1 ৩১ ॥ 
চত্তীর তৃতীয় মাহাজ্ময। 
পুনপর্বার মহিষের জন্ম অর্থাৎ মহিষ উভচর, জল ও স্থল উভয় স্থলে 
থাকিতে পারে-_ 
ততো মহাহুরো ভূয়ে! মাহিষং বপুরাস্থিতঃ | 
তখৈব ক্ষোভয়ামান ব্রেলৌকাং সচরাচরম্‌॥ ৩৩॥ 
চণ্তীর তৃতীয় মাহাআয। 
অর্ধা-পশ্ড ও অর্ধমনুষণাবস্থার বিনবণ-- 
তিতঃ সোহপি পদাক্তান্তত্তয়। নিজমুখাত্ততঃ | 
অর্দনিষ্কাস্ত এবাতি দেবা? বীর্ধ্েগ সংবৃতুঃ ॥ ৪০ ॥ 
অর্ধ-নিষ্কান্ত এবাসৌ যুধ্যমানে! মহাহ্রঃ। 
চ্তীর তৃতীয় দাহাস্বয। 


দশ অবতার ও ডাঁরুইন সাহেবের মত। ১৭ 


সমুদ্র-ম্থন-বিষয় দ্বারা এ বিষয়ের আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা 
করি। মনোষোগপূর্বক তাতপর্ধ্য গ্রহণ কর? 
. দেখ, সমুদ্র-মথন-কালে ভগবান্‌ নারায়ণ কৃর্ধ-পষ্টে দ'্ডায়মান 
হইয়া মন্দর পর্বতকে মন্থন-দও ও বাঁনুকিকে রজ্জু স্বরপ 
করিয়া ক্ষীর-সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন ।  সমুদ্রমন্থন 
কালে রদ্ধাকর হইতে যে সকল মহারত্বউর্ত হইল, ভ্মধ্যে 
বক্ষ্যমাণ নিধিগুলিই অগ্রগণ্য । অগ্রে' সেইগুলির নামমাত্র 
করিয়া, পরে তাহাদিগের বিষয় ও তাৎপরীর্য লেখা গেল। 

প্রথমে চন্তর,দ্িতীয়ে লক্ষী । সুরাদেবী (বারুণী) ইহাদিগের 
তৃতীয়া। কৌস্তভ মণি চতুর্থ । পঞ্চমে কল্পতরু পারিজাতের 
উত্থান। ষষ্ঠে অশ্বরন্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ | সপ্তমবারে মহাগজ এরা- 
বতের উত্থান হয়। অষ্টমে অমৃতভাঁগুসহ ধন্বস্তরি মহামহো- 
পাধ্যাক় উখিত হইলেন। এত রহ পাইয়াও দেবগণের মনস্ষট 
হইল না। ত্রাহারা ছুরাকাজ্জার বশবর্তী হইয়া এবার ঘোরতর- 
রূপে মন্থন আরস্ত করিলেন; শেষে কালকুট উত্থিত হইল । 
সেই হলাহল উত্তেজিত হইয়া সংসার দগ্ধ করিবার উপক্রম 
করিল। তখন দেবগণের অভ্যর্থনা অনাদি অনন্ত দেব-দেৰ 
মহাদেব মহাবিষ ভক্ষণ পূর্বক সংসার স্থির করিয়া আপনি. 
অচেতন হইলেন । 

তখন অভিন্ন-দেহ অভিন্নাত্বা সর্বশক্তিমতী মহাশক্কি- 
প্রভাবে বিষের শক্তি নষ্ট হইয়। গেল। ভগবতীর প্রভাবে 
বিষের শক্তি তাহাতেই লীন হইল। এই সময় মৃত্যুপজয় গাতো- 
থান করিয়া স্বীয় পূর্বরভাব গ্রহণ করিলেন। | 

সমূদ্রমন প্রস্তাব পাঠ করিয়া এই ভ্যান হয় যে, আমরা 


১৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থ) 


যখন চন র্যযের উদয় দেখি, তখন যেন উদ্বীরা সমুদ্র হইতে 
উিত হইতেছেন, এবং উদয়গিরি-শিখরে আরোহণ করিতে- 
ছেন। হৃর্যেররখি গুলিকে উহীর অশ্ব-শৰে নির্দেশ করা হয়, 
এবং রান্কাসবে ইন্্রধন্থও বুঝায়। তৎপরে জগতের শোভা 
বন্ধিত হয়ফ্িহাকেই লঙ্গীর আবির্ভাব বলা ঘায়। তংগরে 
দিকের প্রকাশ। বারুণী শবে পশ্চিম দিক্‌ বুঝায়। ক্ষীর-সমুদ্রের 
কৌন্তভনিধি ননিমক্তাদিবোধক । তৎপরে করতরু (সামুরিক 
উদ্ভিজ্জরাজী) অর্থাৎ মহৌষধির আবিষ্ধীর হইল। পরে অমৃত- 
সহ ধন্বস্তরির জন্ম। ইনি মম্পূর্ণ মন্ুধাভাবাপন্ন। পরে মহা- 
দেবরূপ পুরুষ সমস্ত সাংদারিক ক্লেশরূপ বিষপানে অচেতন 
হইলে মূলপ্রক্কৃতি তাহাকে অস্থির করেন । 

পাঠক! পদীর্থবিদ্যাবিৎ পঙ্ডিতেরা যাহা কহেন, তাহার 
সঙ্গে মিল কর, দেখিবে, বৃহত্বেজের আবির্ভাবে তম্নিকটবন্তী 
রুদ্র তেজ তাহাতেই অন্তর্লীন হইয়া যায়। আর্ধাজাতীয় 
গৌরাধিকগণ ইহা অবগত ছিলেন। কি চমৎকার বুদ্ধি ও 
অনুমান! আর্ধ্যগণ! অনথান থণ্ডে তোমাদিগের কি অদ্ভুত 
বুত্পত্তি! 

এই প্রস্তাবের উপক্রমণিক ভাগ দৃষ্টি করিলে রাজার 
সামাজিক অবস্থার সারভাগ বুঝা ঘাইবে। 


ভারত 
আর্ধজাতির আরম সু। 
১ 
উপক্রমণিকা। 


আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থার বিষয় বলিতে হইলে আর্ধ্- 
জাতি শবে কাহাকে বুঝায়,তাহাই প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্তক। 
ভারতবর্ষীযদিগের ধর্ণশাস্্ানসারে ব্রাহ্মণ, কষতিয় ও বৈষ্ঠ, এই 
তিন জাতি আত্যজাতির মধ্যে গণ্য। শুদ্রজাতি অনার্ধ্য বলির! 
থ্যাত। আর্ধজাতি যে যে স্থলে বাম করিতেন, মেই সেই স্থল 
পুণ্যময় ভূমি। তাহারা কুল-ক্রমাগত যে আচার অবলঙ্ধন 
করিয়া আদিতেছেন, তাহাই সদাচার। উহা শান্্রাপেক্ষা পরম 
মান্। ইহারা যাহা অন্পৃপ্ঠ ও অপ্তচি কহিয়াছেন, উহা আবহ- 
মান কাল এরূপ চলিয়া আদিতেছে। ইহীরা ধর্শান্্ের 
নিয়মানথমারে চলিয়। থাকেন। আধ্যজাতির ধর্মশান্ত্রের মূল, 
বেদ। বেদ নিতা ও অপৌরুষেয়_-এইরপ বিশ্বাস 

বেদ টততুর্কিধ--ধক্‌, যু, সাম ও অথর্ব । বেদে শ্রৃতিও 
কহিম়া থাকে । লোক-পরষ্পরায় শ্রত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল 
বলিয়াই ইহা শ্রুতি নামে পরিগণিত। খিগণ রতি মমরণ করিয়া 
যে নকল নিয়ম প্রচলিত রয় গিয়াছে, তৎসমুদয় ্বৃতি বা 


২০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা 


ধর্মশান্ত্। খধিদিগের মঞ্চে বাহার ধর্মশীল্ত্রকাঁর বলিয়া মান্য(১), 






তংসমস্তও শ্রুতি স্থৃতির. অষ্ঠূরূপ চলিতেছে । সেগুলির নাম 
পুরাণ বাঁ- উপপুর্রা। কালক্রমে, দেব-দেবী-গ্রণীত বলিয়া 
কতকগুলি বিদ্কৃত হইয়াছে, সে গুলিকে তন্ব বলা 
যায়। শ্গুলি বঙ্গবাঁসী ধার্মিকসশ্প্রদীয় বিশেষের আদরের 
স্থানে অধিষ্ঠিত দেখা যাঁয়। 

উপরি-কথিত শাস্ত্র গুলি দৈব বা আর্ষ বলিয়! সকলেই শ্রদ্ধা 
সহকারে মান্য. করেন, তদ্দিষষ্বে কাহীরও মতদৈধ প্রায় নাই। 
যে বিধানগুলি শ্রতিসন্মত নয়, তাহাতেই লোকের দলাদলি 
দেখ। যার । সুতরাং ভিন্ন মতাধলদ্দীর! ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক 
ও তদীয় অবলদ্িত ধর্শশীস্ত্রের দোযোদে্বাষণ পূর্বক দলকে 


(১) মন্বত্রিবিষুহা রীভযাজ্বন্কোশনোহঙ্জি রাঃ। 
যমাপস্তশ্বম ংবর্তা কাত্যায়নবৃহল্পত্তী | ৪8 
পরাশরব]াসশঙ্থলিখিতা দক্ষগৌতমৌ । 
শাতাতপো বশিষ্টশ্চ ধর্মশান্্রপ্রযোজকাঃ ॥ ৫1. 
যাজবক্ষামংহিতা প্রুম অধ্যায়। 
নারদ ও ঝৌধাঁ়ন প্রভৃতিও ধর্মশান্ত্কার মধো গরিগণিত। 
(২) কৃতে তু মানবো ধর্সেতায়াং গৌতমঃ স্মতঃ। 
_. দ্বাগরে শাঙথলিখিতঃ কলৌ গরাশরঃ স্ৃতঃ( ২৩। 
পরাশরসংহিভা প্রথম অধ্যায়। 


.উপক্রমধিকা। ২১ 


অপা্কের করিতে পরাধুখ হন না। এই স্ত্রে আরধ্য-সমাজে 
ছবেষ, হিংসা প্রভৃতি কুপরবৃত্তি অনায়াস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। : 

আধ্্যজাতিরা ধর্শাস্ত্বের দর বশবর্তী ধর্মই ইহা- 
দিগের জীবনের সার বস্তু, স্থতপ্নাং:কেহ কাহারও 'অবলগ্বিত 
ধর্শের প্রতি কটাক্ষ করিলে হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। তখন 
তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, বাক্যালাপ 
পর্যাস্তও করেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে 
পরম্পরের আহার ব্যবহার রহিত হয়। ইহাই একতা-ঙ্গের 
অন্যতম কারণ। অনৈক্য ভাবই আর্ধজাতির পতনের মূল। 

আর্ধ্যজাতি কোথায় প্রথম্ন বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
কতকালই বাঁ একত্র ছিলেন, তৎপরেই বা কোথায় গেলেন, 
তাহার নির্ঘারণ হইলে ইহাদিগের আদিম অবস্থার বিষয়ে 
অনেক সংবার প্রাপ্ত হইতে পারা যাঁয়। অতএব প্রথমে তাহা- 
দিগের বাসস্থলের ীমাদি নির্দেশ করা উচিত। 

_. ইহারা প্রথমে উত্তর দিকে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন 
জরশঃ দক্ষিণাভিমুখী হন। যখন যে স্কুলে অধিবাস করিতে 
লাগিলেন, অমনি তন্ৎ স্থলে প্রশংসাপূর্বক সেই সেই দেশ 
আর্ধযকুলের আবাসযোগ্য বলিয়া বিধান করিয়া রাখিতে 
লাগিলেন । মূল বাসস্থল যে উত্তর প্রান্তে ছিল, তদ্বিযয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। সকল খাক্তিই উত্তর দিকে ভাষা শিক্ষা করিতে 
বাইতেন। *এ দিক্‌ বাক্যের প্রস্থৃতি (৩)। 

(৩ ফৌধীতবী বাক্মণ হইতে উদ্ধত-_পথা। সবপতিযদীতীং টিশং 
_ পাজানাছ্‌, বাগ্‌ বৈ পথ্যা স্বসতিত্মাদ, উদীচাং, দিশি'প্রজ্ঞাততরা বা- 
-দ্যাতে । উদঞ্চ উ এব ঘানি বাচং শিক্গিতুম্‌।: যে? বা তত আগচ্ছতি তন; 
ব৷ শুরমন্তে ইতি স্মাহ। এব! হি বাঁচে দিক পরজ্ঞাত | 


২২ ভারতীয় আর্ধ্যজীতির আদিম অবস্থী। 


আর্ধ্যজাতি প্রথমে কোন্‌ প্রদেশে আগিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণে এইমাত্র জানা যায় যে, ইহার! উত্তর হইতে প্রথম 
পাদবিক্ষেপে ব্রক্গাবর্তে বাসস্থল মনৌনীত করিয়াছিলেন । যে 
দেশ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই ছুই দেবনদীর মধ্যবর্তী, তাহারই 
নাম ব্রন্ধাবর্ত (আধুনিক পঞ্চনদ গ্রদেশ)। ত্র্ধাবর্তে যে আচার 
কুলক্রমাগত চলিয়া আগিয়াছে, তাহাই সর্ববর্ণের সাচার 
বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল (8)। 
ইাদিগের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমা নির্দিষ্ট স্থল অতিক্রম 
কর! আবপ্তক জ্ঞান হইলে, অধস্তন ধংগ্ঠের! ক্রমে দক্ষিণাভি- 
মুখী হইতে লাগিলেন। তীহা'রা যে স্থলে আসিলেন, তাহার 
নাম ব্রন্র্ষিদেশ। ইহাই দ্বিতীয় প্রস্থানের সীমা। ব্রহ্দর্ষিদেশ 
চারি ভাগে বিভক্ত । কুরুক্ষেত্র, মংস্য, পাাল ও শুরসেনক । 
্ঙ্গাবর্ত অপেক্ষা, ব্রহ্র্ষিদেশি গৌরবে কিঞ্চিৎ স্ট্রীন। তথাচ 
এতদ্দেশপ্রস্থত বিগ্রজাতির নিকট হইতে, আপন আপন জাতি 
পিদাকরে”:সদাচার ও সচ্চরিত্রতা। শিক্ষার উপদেশ, সকল 
ব্ক্তিকেই অরুণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়, তরষর্ষি 
গণ ১এই স্থবেই*্ব্ঘতি করিয়াছিলেন) নতুবা প্রাচীনদেশশ্থ 
রা্ুপুণকে পরিত্যাগ করিয়া, কেন অপেক্ষার্কত আধুনিক' 
টস ান্মণগণের! নিকট শিষ্টাচার শিক্ষার আদেশ হইল ? 
ঘংকালে জ্জার্যগোষঠীর সন্তানগরম্পরণ উ্ত দেশসমস্তে 


ম 





৪) মর্তীদৃষন্ধতেয।রেবনদ্যোর্যদস্তরমূ। 
ভং দেবনির্সিতং দেশং ব্রস্ধাবর্তং প্রচক্ষতে | ১৭॥ 
তশ্মিন্‌ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যাক্রমাগতঃ | 
বর্ণানাহ সান্তরালানাং স সদাচার উচযতে | ১৮| 


উপক্রষণিকা। ২৩ 


ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন, এবং স্থান সমাবেশ হয় না দেখিলেন, 
ভংকালে তৃতীয় প্রস্থানের নুসষয় উপস্থিত হইল। এইবারে 
মধাদেশ গ্রহণ করিলেন। হিমালয় ও বিদ্ব্যপর্বতের মধ্যবর্তী, 
কুরুক্ষেত্র পূর্ববর্তী, গয়াগের পদ্ছিমবর্থী ভূক্াগকে মধ্যদেশ 

(রুহ যায় (৫)। 

।  যংকালে আর্ধ্যকুলের অধিক বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, মধা- 
দেশ পর্যন্ত ইহাদিগের দ্বারা লম্যক্‌ অধু[ষিত্ব হইল, তথায় আর 
স্থান সঙ্কুলন হয় না, গ্রতাৃত স্বচ্ছন্দে বাস করা অতি কষ্টকর 
হুইল, তংকালে চতুর্থ প্রস্থানের আবাস-ভূমির গ্রয়োজন। মনে 
করিলেন, এই প্রস্থানে আর্ধাজাতি যতদূর অধিকার করিবেন, 
ততদ্রই তাহাদিগের পক্ষে নিবসতির পর্যাপ্ত স্থান হইতে. 
থারিবে। তদসুমারে আর্ধ্যাবর্তফে চতুর্থ প্রস্থানের আবাস স্থির 
রূরিলেম। আর্ধযাবর্তের পূর্ব সীমা পুর্ব দাগর, পশ্চিম লীম! 
গশ্চিম সাগর, উত্তর সীমা ছিমালয়, দক্ষিণ সীমা বিদ্ধযগিরি (৯) 








- (8) কুক্েরধ মতনযান্চ গাঞালাঃ পুরে 
এব ব্ধরবিদেশো বৈ অ্ধাবর্তাদনন্র 
এতনেশপ্রসথতসা সকাশাদর্নঃ 
খং শবং চরিত শিক্ষেরন্‌ পৃথিব]াং 
.হিষবধিদ্ধায়োর্যধাং যত প্রগ, বিনা 
খত্যগেব প্রদ্থাগা মধাদেগ শ্রবীর্ঠিত;। 







রি 


$) ছু না, শি: 
0 জিরার বাঃ ॥২২1 


২৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ঘখন আর্ধ্যকুলের পক্ষে অল্পমাত্র স্থান 
বলিয়। নির্ধারিত হইল, অর্থাৎ পূর্ব দিকে ব্রহ্ম রাজ্য, পশ্চিমে 
পারস্য রাজ্য, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিস্বাগিরির মধ্যবর্তী স্থান 
আধ্যগণের পক্ষে সন্থীপ স্থান বলিয়া বোধ হইলে, ইহাদিগের 
প্রতৃতা সর্ধত্র বিখ্যাত হইল, শৌধধ্য, বীধ্য ও পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ 
হইলেন, এবং অন্যের নিকট ছুদান্ত হইলেন, তখন বিবেচনা 
করিলেন, এক্ষণে এরপে আর নিবসতির সীমা নির্দেশ করা 
উচিত নয়, বাসের যোগ্য স্থান দেখিলে তথায় বাসের বিধান 
দেওয়া কর্তব্য । এমন নিয়ম করা উচিত, যাহাতে সকলে 
একেবারে যথেচ্ছাচারী না হয়, অথচ নিয়মটাতে ও কিছু নৈপুণ্য 
থাকে; এরূপ কোন বিধান করাই শ্রেয়স্কর। তদন্দারে পরম 
সুকৌশলপুণ নিয়ম স্থিরাক্ৃত হইল। সে নিয়মটা এই-_কৃষ্ণ- 
সার মৃগ স্বভাবতঃ যে দেশে বিচরণ করে, সে দেশ ঘজ্জিয় দেশ, 
তথায় দ্বিজগণ অনায়াসে বাস করিতে পারেন । যেখানে ক 
[ধা টরুচরণ না করে, তাহার নাম শ্রেচ্ছদেশ (৭)। 
.. আর্ধসন্ততিগণষ্আপনাদিগের অধিকার-্ভুমি সীমানিবন্ধ 
ও মই উত্য়ক্কি স্থির করিয়া, শূ্রগণের পক্ষে কিকিৎ 






রী দান্োনাসখাজয়ে দেশো মেচ্ছদেশতত, পরঃ | ২৩॥ 
এতান্‌ ছিজাতয়ে! দেশান্‌ সংশরয়েরন্‌ প্রযত্ুতঃ। 
শৃস্ত যন্মিমূ কশ্মিদ্‌ বা নিবসেন্ভিকর্ধিতঃ ॥ ২৪ ॥... 
মন্থু। ২জ। 


উপক্র্নণিক]। ২৫ 


জন্ত সর্বত্র বাস করিতে পারিবে । দ্বিজগণ শান্্ীহসারে পবিত্র 
দেশে পবিত্র আচার ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়া! চলিবেন। 
তাহার অন্ত! করিলে দ্বিজগণ শৃদর্ প্রাপ্ত হইবেন। উচ্চ জাতি 
হইতে নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে গণনীয় না হইতে হয়, এই ভয়ে সর্বদা 
সকলে সদাচার ও সীম! অতিক্রম করিতেন না। ইহাতেই শুদ্র- 
গণের জীবন-রক্ষার উপায় হয়। 

কলিযুগ্নের ধর্ধ-বক্তা পরাশর খধি মনে করিলেন,কলিকালে 
লোকসঙ্যা অধিক হইবে, তৎকালে এতাদৃশ হ্থর-পরিমিত 
স্থলে অধিবাসপূর্বক দ্বিজগণের জীবিকা নির্বাহ কর! অতিশয় 
কঠিনকর; অতএব ইহার্দিগের জীবন-রক্ষার উপায় করা 
নিতান্ত কর্তবয। দ্বিজকুলের পরম-হিত-জনক সে উপাঁয় ও 
আদেশটা এই-দ্বিজাতিরা যেখানেই কেন বাঁ করুন না, 
তাহার! ্বজাতি-মুচিত সদাচার কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না । 
দ্িজাতি মমুচিত সংক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। ইহাই 
ধর্শামীমাংদা। * 

মনুর নিয়মানুসারে দ্িজগণ নিষেবিত স্থল সত অন্যত্র 
বাসে হিজাততির ক্রিয়-কলাপে অধিকার (কে না) কিন্তু কলি- 
ধর্মবিৎ খষির নিয়মানসারে দিজাতিগণ: সদাচার ও সংক্তিয়া 
সপ্ন্ন থাকিলেই ত্র তত বাস করিঝে নিষিদ্ধ নন।. এই 
বচনটা আর্ধ্যজাতির উন্নতির একতম কাঁ্জণ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে (৮)।, 

(৮) পরাশর-সহহিতী. 

উদ ব্ ততরাপ গাচারং ল বিবর্জং 


মংকর্সাদি প্রহীরিতি ধর্ম নিক্$0. 
৩ 





২৬ ভারতীয় আঁর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থ1। 


আধ্যগণ যেমন ভারতবর্ষের সমুদয় উত্তম স্থৃলগুলি অধিকৃত 
করিলেন, তংসর্গে সঙ্গেই শাসন-প্রণালী উদ্ভীবন করিলেন । 
ইহারা আপনাদিগের শাসনতার রাজার হস্তে অর্পণ করিলেন । 
পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়কে রাজপদ. প্রদীন করিতেন। স্ুপর্তিত 
তরাহ্মণগণের হস্তে মন্ত্রণার ভার দিথ্বা নিশ্িন্ত থাকিতেন। বৈশ্ঠ- 
গণের প্রতি বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন ভার নিক্ষেপ করিয়া" 
ছিলেন। ইহাদিগের দাস্যবৃত্তি নির্বাহ জন্য কেবৰ শূদ্রজাতি- 
কেই বশীভূত করিয়াছিলেন । 

আধ্যজাতি রাজশীসনের বশীতৃত। ইহীরা রাজাকে 
ইন্দ্রাদি দিক্পালগণের অংশে অবতীর্ণ জ্ঞান করেন। এমন 
কি, সুরাজাকে সাক্ষাৎ ধর্শন্বরূপ জ্ঞান করিয়া চলেন। 
বিচারক ও বৃপতিকে কদাচ ভিন্ন মনে করেন না. বিচারাসন 
ও ধর্্মাযন আর্ধ্যগণের পক্ষে সমান। বিচারগৃহ ও ধর্মামন্দির 
ইহার্দিগের নিকট তুল্য মান্য । নৃপতি ও দেবতা ইহাদিগের 
নিকট অভিন্ন। দেবগণ নৃপদেহে অবস্থানপূর্ববক লৌক পালন 
করেন। স্ৃতরাং নৃপতি বালক হইবেও. তাহাকে অবজ্ঞা করা 
অনুচিত, ইহাই ই্ছাদিগের এপ্লাস্ত বিশ্বাস । সত্যই ইহাদিগের 
পরম ধর্ম। একমাত্র ধর্ম ব্যতীত আধ্ধ্যগণের অন্য শ্রেষ্ঠ জুহৃর্‌ 
নাই। পরকালেও ধর্মরূপ বন্ধু সঙ্গী হন (৯)। 





(৯) ইন্ত্রানিলযমার্কাগামগ্রেশ্চ বণনা চ। 
চন্ত্রবিত্বেশয়োশ্চৈব মাতা 'নিহ ত্য শাঙতীঃ 1 ৪ ॥ : 
য্থাদেধাং হরেজাগাং মাত্রাভেয। নির্দিতো নৃগঃ। 
তন্মাদভিত্বত্যেষ সর্ধভৃতানি ডেজন1॥ ৫1 

| মনু। *অ। 


উপক্রমণিক|। ২৭ 


ডূপতিকে এতাদৃশ প্রধান মনে করেন বটে, তথাপি তাহার 
অচ্ছিক নিয়ম কদীচ মান্য করেন না। রাজাকে প্রজাপালন 
নিমিত্ত বিধান-সংহিতা মানিতে হয় । তিনি বিধি-নিষিদ্ধ কোন 
কর্ম করিতে সমর্থ নন। প্রজাপালন জন্য তাহাকে প্রাচীন 
খষিদিগের অনুষ্ঠিত জাচার ব্যবহার অন্থুদারে চলিতে হয়। 

তাহারা রাজ্যশীসনের ঘে সমূদয় ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন, 
সেই গদ্ধতিগুলিকে শিরোধার্্য জ্ঞান করিয়া যে নৃপতি প্রন্কা- 
পাঁলন করেন, তিনিই প্রক্কৃতিপুঞ্জের প্রিয় হন। 

রাজ! সদ্‌গুণশালী না হইলে রাঁজসিংহাসনে স্থা্রী হইতে 
পারিতেন না। প্রজাবর্গ ষড়যন্ত্র করিয়া অন্য রাজার সঙ্গে 





সোইগ্িবতি বায়ুশ্চ মোহক্ঃ সে।মঃ স ধর্মরাট্‌। 
্ কুধেরঃ ন বরুণঃ দম মহেম্্রঃ প্রভাবতঃ 1৭॥ 
বালোইপি নাবমন্তবেয। মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। 
মহতী দেবত| হোষা নররপেণ ভিষ্ঠতি ॥ ৮ 
মনু। ৭আ। 
এক এব হুস্দ্র্দো নিধনেহপ্যনুযাতি বই! 
শনীরেণ সমং নাশং সর্বসনাদ্ধি গচ্ছৃতি.8.১৭। 
মনু। ৮অ। 
নাস্তি বভাসমো ধর্থে! নসনতানছিদাতে পরম্‌।. 
নাং তীরতরং কিনা বি বিদঃতে। ১৯৫। 
রাষন্‌ সত) পরং কস: সম: পর 1. , 
মা ত্যক্ষীঃ দময়ং জন্‌ সত সতযন্ত,তে। ১*$। 
যহাভারত আদিপর্বব। সন্তব-_-শাহুন্লে। 


২৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থ]। 


বিবাদ বিসংবাঁদ ঘটাইয়া দিত। ভূপতিগণ তাহাতেই স্ুশাদিত 
হইয়া আসিতেন। ভূপালবর্গ শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্বনপূর্বক - 
অন্যায় আচরণ করিতে পারিতেন না। পৃথিবীপতি বলিয়াই 
যে তিনি সমাজকে অগ্রাহথ করিয়া চলিবেন তাহার সে স্থযোগ 
ছিল না। তিনি কুক্রিয়া ও অন্যায়াচরণ জন্য সমাজের নিকট 
বিশেষ দায়ী ও দণ্ডনীয় ছিলেন । পাঁপকারী নরপতিকে সিংহা- 
সনচ্যুত এবং তাহার বিশেষ শাস্তি প্রদানপুরঃসর অনা রাজাকে 
রাজ্যের অধিনায়ক করিয়া তদীয় শাসন মান্য করিতেন, তখাপি 
অরাজক রাজ্যে কদাঁচ বাস অথব| পাঁপাস্ার হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিতেন না (১০)। 

রাজা রাজ্যের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই 
তিনি সর্বস্কষ ক্ষমতাশীলীট হইতে পারিতেন না। তাঁহাকে 
মন্ত্রপরিবেষ্টিত হই! রাজকার্য্য পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে হইত। 
রাজ্য-রক্ষার কথ! দূরে থাকুক, শাসন-কা্যও কেহ একাকী 
নির্বাহ করিতে অধিকারী ছিলেন না। বিভিন্ন কার্ষে্ বিভিগ্ন 
ন্তিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত । 


(১০) বহবোহবিমত্বাষ্টা রাজানঃ মপরিচ্ছদাঃ। 
ৰনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়া প্রতিগেদিরে ॥ ৪০ ॥ 
বেণে বিনষ্টোহবিদয়ান্রত্বশ্চৈ গার্থিবঃ। 
হৃদালো খাঁষনিটৈব হুমুখে। দিমিরের চ( ৪১॥ 
পৃথুস্ত বিনয়া্াজ্যং প্রাগুবান মসুর চ। 
কুষেরপ্চ ধনৈখব্ধাং ্াঙ্গণযকৈৰ গাধিজঃ ॥ ৪২ । 
মনু। ৭অ। 


উপক্রমণিকা। ২৯ 


রাত স্বচক্ষে সমুদয় প্রত্য্ষপূর্বক রাজ্া-শীদনে অপারগ 
বলিয়া স্থানে স্থানে ও কার্ধ্য-বিশেষে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রতিনিধি 
নিযুক্ত রাখিতেন। তাহাদিগের কার্টকলাপ পরিদশর নিমিত্ত 
তত্বাবধায়ক, দূত, গুপ্তচর ও ছন্সবেশধাঁরী পুরুষ নিযুক্ত করি- 
তেন। সময়ে সময়ে সসৈন্যে নিজেই অধীনবর্গের কাথ্যিকুশলত। 
সন্দর্শন করিতেন । 
আধ্যজাতির শামনকালে কত গ্রামেও রাজার প্রতিমিধি 
থাকিত। কোন ব্যক্তিই অন্যায় আচরণ করিয়া পরিত্রাণ পাই- 
তেন না। ক্ষত্র বা গগগ্রামের সংখ্যাহথারে স্থানে স্থানে গুনপ- 
(পক্চায়ত)ংস্থাপন করিতেন। তথায় লসৈন্য অমাত্য থাকিতেন। 
তাহার অধীনে কারাগার থাকিত। গ্রামের শুর ক্র শাঁসন- 
কার্য গ্রাধীণ মণ্ডল দ্রা নিশন্ন হইত। তিনি' আপন ক্ষমতার 
অসাধ্য কার্য দশগ্রামীশের নিকট বিজ্ঞাপন করিতেন। দৃশ- 
্রামাধ্ক্ষ বিংপততীশের অধীনতায় আবদ্ধ থাকিতেন। । বিশভীশ 
আবার শতগ্রামশীন্তার নিয়ম-বশীভূত থাকিতেন। শতগ্রাম- 
নিয়ন্তা সহত্রগ্রামাধিপতির সকাশে স্বকীয় শাসন-কার্যের দোষ 
গুণ বিজ্ঞাপন করিযা! তীয় অপাধ্য-ার্্যের হুমিকষম কল্াইয়া- 
লইতেন। এইরূপ ক্রমশঃ বায ব্যক্তি অপেক্ষাকতত নিষ্ন- 








অনেক তাই সর্দি সপ চা ৭ 
7০৯ (১১) রোসয়ীহ দবাীং টং 
তথা গ্রাথশতানাঞ কুর্ধযাজাষ্দ্য সংখহম্‌1 ১১৪ । অনু । 






৩০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


ইহারা কেহই রাঁজকোষ হইতে বেতম পাইতেন না। ইহী- 
দিগের জীবিকা জন্য রাজা নিষ্কর ভূমি দিতেন ৪ 

আর্ধ্কুলের প্রজা গণ প্রতিদিন রাজার উদ্দেশে অন্ন, পাঁনীয় 
ও ইন্ধনাদি রাজগ্রতিনিধি-দমীপে আনয়ন করিতেন। তং- 
সমস্ত দ্রব্য গ্রামমণ্ডল আপন জীবিকা জন্য গ্রহণ করিতেন। 
ইহাই তাঁহার ধর্ান্থসারিবৃত্তি। . | 

দশগ্রীমীণ আপন জীবিকা-নির্বাহের উপায়স্বরূপ ছুই 
হলকর্ষষোগ্য ভূমি নিষ্কর উপভোগ করিতে নিষিদ্ধ নন। ইহা 
তাহার যথার্থ বৃত্তি। চারি বৃষভে এক হলকর্ষণ হয়।, আট 
বৃষতের ক্ষণ সাধ্য ভূমিই ছুই হলের যোগা বলা যায়। “উহার 
নাম কুলভৃমি। 
_. বিংশতীশ আপন ভরণপোষণ নির্বাহ অন্য, কমিক 
গ্রহণ করিতে পারিতেন। অর্থাৎ চত্বারিংশৎ, বষতের কর্ষণ- সাধ্য 
তুমিনিফ্ধর তোগ করিতে পারিতেন। ইহা, তাহার পক্ষে 
নিশ্পাপবৃত্তি। 





গ্রামদ্যাধিপতিং কুধ্যাদ্দশগ্রামিপতিত্তথ! র্‌ 
বিংশভীপং শতেশঞ সহশ্রপতিমে চ। ১১৫ 
গ্রামে দোষান্‌ সমুংগন্জান্‌ প্ামিকঃ শনকৈঃ হ্বরম্‌। 
শংসেদ্গামদশেশায় দশেশে। বিঃ্শতীশিলষ্ধ ১১৬1 
বিংশতীশল্ত তৎ সর্ধাং শতেশায় মিষৈরয়েং। : 
শংসেদ্জামশতেশন্ পহঅশডে মযয়দূ | ১১৭। :. .. 
মন। এআ 


 উপক্রমধিকা। ৩১ 


গ্রামশতাধ্যক্ষ একখানি গ্রাম নিষ্কর উপভোগ করিতেন। 
তাহাই তাহার জীবিকাঁর জন্যে ধর্মাবৃত্তি বলিয়! নির্দিষ্ট ছিল। 

সূহতগ্রামাধ্যক্ষ, স্বকীয় জীবিকা জন্ত একখানি, নগর নিষফর 
ভোগ করিতেন । ইহা তদীয় ধর্মাজনকবৃত্তি। ও 

ইহাদিগের কার্য পরিদর্শন জন্ত নগরে নগরে এক একজন 
স্বার্ঘচিন্তক থাকিতেন, তিনি. ইহাদিগের অসাধ্য কার্ধ্যের 
মীমাংসা করিতেন । যদি তিনি কোন্রূপ অন্যায় আচরণ 
করিতেন, উহা! রাজার কর্ণগোচর হত; অবশেষে তিনি 
অবিচার জন্য বৃপতি হইতে শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন। 

আর্ধ্য ভূপালগণ অসঙ্গত অথবা, অত্যধিক করব! শু গ্রহণ 
করিতেন না। : ইহারা বাণিজ্যের নিয়ম নির্ারপপুর্ক শু 
লইতেন। ব্যক্তিবিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিতেন ।(১২) 

কার্যাকর্তার আর, ব্যয়, ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিবেচনায় পণ্য- 
দ্রব্যের আগম ও নির্মমের দুরতা. এবং দ্রব্যের প্রয়োজন অন 


যতো ) যাদি রাজপ্রদেয়া্ি€ প্রতাহঃ গ্রাসবাসিভিঃ। . 
'অম্পানেন্বনাদীনি গ্রামিকস্তাস্তবাগ টা ১১৪॥ 
না কুলস্ব তু্বীত বিংশী প্ঞ্চ কলোনি চ রঃ টা 

মং ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহ্শ্াধিপতিঃ পুরম্‌ ॥ ১১৯। 
তেষা আমা কা্যাণি পৃথক কাঁধ্যাণি চৈৰ হি। 
'স্বাজ্সোহন।ঃ সচিবঃ সিসি: গশ্যেদতনতিঃ . ১২ 
. মগরে নধরে চ্কং যা ঈরকারধিচিত্কম্‌। এ 
উচ্ছাস খোরযপং বাপ মি ১২১. 
সতানন্ধু পিকামেং র্ধানেব দা রহ): 





৩২ ভারতীয় মা্ধ্যঙ্জাতির লাদিম অবস্থা 


সারে মূল্য নির্ধারণপূর্বক পরিমিত শুদ্ধ লইতেন। যাহা! 
গৃহীত হইত, উহ দ্বার। বাণিজ্যের আসার প্রসারের কোন 
ব্যাঘাত সম্ভাবনা থাকিত নাঃ ; এবং প্রজ্জাপালনে ব্যস্ত 
হইত। 

আর্ধাজাতি তিবর্ষের নুান- -যোগ্য ধান্য সঞ্চয় রাখিতেন 1 
অন্যান্য শস্যের স্থায়িত্-জানে সংবৎমর, দ্বিবর্ষ, বা ত্িবর্ষের 
ব্যয়যোগ্য সংস্থান রাখিতেন। কি মধ্যবিত্ত কি সঙ্গতিগ্র 
সকলেই সঞ্চয়ের গুণ অবগত ছিলেন । 

যে নকল পণ্যের মূল্য অচিরস্থায়ী সে সমুদয় বস্তর মূল্য 
নির্ধারিত পঞ্চ রাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই রাল্াঙ্ঞায় হট্রাদির 
মধ্যে র্বসমক্ষে নির্ধারিত হইত । যেবস্তর মূলা অপেক্ষাকৃত 
স্থিরতর, তাহার মূল্য পক্ষান্তে নির্দীত হইত। | 

বাজারের মানদণ্ড এবং পরিমাপক পাত্র প্রতি যাগ্মাদিকে 
পরীক্ষিত হইয়া দ্বিতীয় যাগ্মাসিক পর্যন্ত অবধারিত থাকিত। 
পূর্বোক্ত কাধ্যের কোন বিষয়ই” রাজার অতপর অথবা 
অজ্ঞাতপূর্ব থাকিত, না । | 

রাজকোষ ও আত ব্যয় প্রত্যহ পরীক্ষা, করিতেন। দৃত- 
গণের নিকট হইতে প্রত্যহ, বার্তা গ্রহণ, করিতেন চরের 
কথা গোপন রাখিয়া রাজোর, যত বিযবে ত তন করিয়া 
অনুসন্ধান লইতেন ।.. আর্ঘাঞাতি:কিরূপ ব্যক্তির হন্তে কেমন 
ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে তীয় শাসন-প্রণালী 
জানা যায়। (১১ 
(১0 কবিকরধযানং তক সপরিবায়ম্‌। 

ঘোগক্ষেম্ সপ্রেক্ষ্য বণিজে| দা গয়্েৎ করাদ্‌॥ ১২৭ ॥ 





শাঁসন-প্রণালী। 


আর্ধ্যগণ ভারতবর্ষের উৎরুষ্ট স্থানগুলি অধিকাঁর করিয়া 
প্রথম অবস্থায় কিছুকাল রাজ্য-বিস্তার-চেষ্টায় বিমুখ রহিলেন। 
অধিকৃত রাজ্য প্রজজাবর্গের সুশাদন-সম্পাদনই সে বিরতির 
কারণ। ইহীর! নিশ্চয় জানিতে গারিয়াছিলেন যে, রাজ্য- 
মধ্যে সুনিয়ম না থাকিলে রাজার প্রতৃতা থাকে না। প্রভ্সম- 
খিত তেজ যাবৎ রাজ্যমধ্যে বিস্তৃত না৷ হয়, তাঁবৎ প্রজার 
অন্তঃকরণে পাপে ভয়, ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। যথাশাস্ত্ 
যুক্তিযুক্ত রাজার দগুনীতি প্রঙ্গাবর্গের মনোমধ্যে দে্ীপ্যমান 
না থাকিলে তাহীদিগের হৃদয়ে পাপরূপ পিশীচের একাধিপত্য 
হয়। পাপের বৃদ্ধিতেই সংসারে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটে। 
প্রজার পাপে রাজা নষ্ট, রাজার পাগে রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে । 
হৃতরাং সংসার ক্রমশঃ ছু:খের স্থান হইতে পারে--অতএৰ এই 








যথা ফলেন যুজোত রাজ। কর্তা চ করমাম্‌। 

তথাবেক্ষা নৃপো। রাষ্ট্রে কয়ে সৃততং করান ॥ ১২৮॥ 
মনু. ৭অ। 

আগমং নির্গমং স্থাং তথা বৃদধক্ষযাবুভৌ । 


 বিচা্ধ্য ন্বপণযানাং কারঝেধ কয়বিকুয়ৌ 8:৪+১॥ 
প্চরারেপঞ্চরাতে গঞ্ষে গন্ধে গড়ে) 





৩৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


বেলা সুনিয়ম করা যাঁউক। স্ুনিয়ম থাঁকিলে ভারত: সংসার 
পুধ্যূমি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে । (১) 

ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পুণ্যাশ্রম করাই আর্ধগণের প্রধান 
উদ্দেশ্ত ছিল বলিয়াই যাবতীয় সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম 
শাস্ত্রের নংস্রব রাখিয়াছিলেন। ধর্মশান্ত্রের সহায়তা ব্যতীত 
কাহারও এক পাঁও চলিবার সামর্থা ছিল ন1। 

পূর্ববকালে ধর্মশান্ত্রের সঙ্গে যাহার পরম্পরা-সন্বন্ধে সংশ্রব 
ছিলস, উত্তরকালে সেই স্থল গুলি অপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের দুর্ভেদ্য 
সুদৃঢ় গ্রশ্থগ্রস্থি দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কট হইয়া উঠিল। তদবধি 





(১) দ্ডো হি সমহত্তেজো দুর্ধরষ্চাকৃতাত্মভিঃ 
ধর্মাদিচলিতং হস্তি নৃপমেব সবান্ধবমূ ॥২৮॥ 
অতো! ছুরগঞক রাষ্্র্চ লোকঞ্চ সচরাচরমূ। 
অন্তরীক্ষগতাংশ্চৈব মুনীন্‌ দেবাংশ্চ গীড়যেৎ। ২৯1 


সোহসহায়েন মু়েন লুন্ধেনাকুতবুদ্ধিনা। 
ন শকে)। স্তায়তো| নেতুং সক্েন বিষয়েযু চ ॥ ৩০ ॥ 

মন্থ। ৭অ। 
ভত্রাপি ভারতং শ্রেষ্টং জগু্বীপে মহামুনে। 


ঘতো হি কর্মভুরেষা ইতোহস্থো ভোগতুনস়ঃ | ১১॥ 
অন্র জন্মসহস্রাণাং সহশৈরপি সত্তদম্‌। 
কদাচিল্লভতে জন্তর্মনুষাং পুণ্যঞ্চয়ম্‌ ॥ ১২॥ 
গায়স্তি দেবাং কিল গীতকামি 
ধন্তান্ত্র ঘে ভারতভূমিভাগে। 
্বর্গাপবশন্ত চ হেতুড়ুতে 
ভবন্তি তুয়াঃ পুরুষাঃ হযন্বাৎ ॥ ১৩। 
বিষুপুরাণ। ২ অং) ও অ। 


শাসন-প্রণালী। ৩৫ 


আঘ্য সন্তানগণের মানসিক প্রতিভা) ও স্বাধীন প্রবৃত্তি বসন 
সন্কট স্থলে ক্রমশঃ প্রতিহত হইতে থাকিল। বারংবার 'প্রতি- 
ঘাত দ্বার! আর্ধ্য সন্তানগণের হৃদয় পর্য্যন্ত জর্জরিত হইয়া 
গেল। অধস্তন সন্ততিবর্গ যদি পূর্বাচরিত প্রণালী অন্ধুসাঁরে 
চলিতেন, নৃতন নিয়মের একাস্ত অস্কুরক্ত না হইতেন, পরি- 
বর্তসহ স্থলে সুনিয়মক্রমে বিধির পরিবর্ভন করিয়া সাবধানে 
চলিতেন ও একেবারে মূলোচ্ছেদের চেষ্টা না পাইতেন, তাহা 
হইলে ভারতসংসার চিরকাল সর্ধজাতির নিকট পুণ্যাশ্রম বলিয়া 
ঘে পুর্বৎ পরিচিত থাকিত্ত, ত্বদ্ধিষয়ে কোন সংশয় নাই। 

পূর্বকালে ভার্ধজাতির শাসনভার রাঞ্জার হস্তে সমর্পিভ 
ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক, আর্ধ্গণ কাহাকে রাজা শবে 
নির্দেশ করিতেন। স্থুল দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইবে ষে, অধ্ধি- 
কত রাজ্যে ধাহার স্বামিত্ব আছে, যিনি মন্ত্রিগণ-পরিবৃত্ত 
হইয়া প্রজাপালন করেন, ধাহার সহিত অন্য তূপতিবর্গ সন্ধি 
নিবন্ধন.হেতু সখিত্রা-্যত্রে আবদ্ধ হন, ধাহার ধনাগীর নানাবিধ 
মণিমাণিক্যাদিতে পরিপূর্ণ, ফাহীর অধিকার.মধ্যে অন্যান ক্ষুদ্র 
ত্র ভূম্বামী আছেন, ধিনি আপন অধিকার-মধ্যে প্রজার ধন 
প্রাণ ও মান রক্ষা জন্ত সৈন্য সীঁমস্তাদি পরিপূর্ণ দুর্গ প্রতিঠিত 
করিয়াছেন, ঘিনি কাম- জোধাদি- রিপু-পরতন্্ব না হন এবং 
সর্বদা প্রন্ধারঞন নিমি্ রত থাকেন, ষ্টের দওঁ-বিধান ও 
শিক্টের পালন করেন, তিনিই রাজা-তেমন লোক ব্যতীত 
কাহাকেও রা্ধা উপাধি দেওয়া যায়. না... দুই সাক্ষাৎ 
রাজ 

মৃপতির গ্রক্কতি এইগ্রুকা'র বর্ণিত আছে। এক্ষণে তদীয়. 





৩৬ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


ব্যবহার, অমাত্যবর্গের কার্ধ্য, স্হৃৎলক্ষণ, কোধাগারে অর্থ- 
সঞঃয়াদি, শ্বরাজা ও পররাজোর বার্থী-গ্রহণ এবং দুর্ণ-রক্ষণা- 
দির বিষয় প্রক্রান্ত বিষয়ের যথাযথ স্থানে ক্রমে লিখিত 
হইবে । (২) 
আধ্যগণ মনে করিলেন, মুনিদিগেরও এ 
থাকে । বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিত্ংশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 
রাজ্য-পালন-ভার কেবল রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে নান। 
অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব তীহাকে এককালে নিরঙ্কুশ না 
করিয়া অন্যদীয় সাহাব্য সাপেক্ষে রাজ্য শাসনের'ভার অর্গণ 
করা মন্দ নয়। প্রজ্জাবর্গ-মধ্য হইতে এমন মনুষ্য নির্বাচন করা 
আবশ্তক, যাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্র সর্্লোকের ও রাজার ভক্তি 
জন্মে; তাহাকেই রাজার সহায়স্বরূপ করিয়া! দেওয়া উচিন্উ। 
যেহেতু, ভক্তির পাত্র ব্যতীত কেহই সন্দেহ নিরাদ বিষয়ে 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে না। 
এক্ষণে দেখা যাউক কাহার প্রতি কলের ভক্তি জন্মে । 
প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা একপ্রকার উপলব্ধি হইবে যে, যিনি জাতি- 





(২) স্বামামাত্য সুহৎ কো দার দুর্গ বলানি চ। 
দঃ শাস্তি শা: সরব দণ্ড এবাতিরক্ষতি। 
॥ হণ্ডেুজাগরতি দওং ধর বি ধাঃ॥ ১৮ । 
রি গুরুষো দণ্ড; স নেতা শাসিত! চ সঃ 
চতুরদমাশ্রমাণাঁচ ধর্ঘন্যপ্রতিতুঃ স্বৃত্‌॥ ১৭ ॥ 
নমীক্ষয স ধৃত; সম্যক্‌ সর্কা রপ্রয়তি প্রজীঃ। 
অসমীক্গ্য রণীতন্ত বিনাশিয়তি সর্ধবঃ | ১৯ $ 
মনু। আ৭। 


শাদমখালী। ৩ 


শ্রেচ, সধংশপ্রহত, বযোবৃধ, 'ধার্টিক, নিষ্পৃহ; সত্যবাদী, 
নির্জোভ, জিতেজজিয় ) যিনি বন্ত্রণী গৌঁপন রাখিতে সমর্থ, সর্কা- 
খিনি গুণের উৎসাহদাা ; ধিনি ক্ষমাশীল, সুচতুর) 'লোক- 
ব্যবহার গু-বার্তা-শান্ের বার্থ তত্বজ্ত; ধিনি দোষের উচ্ছো- 
'কর্তা এবং সতবর্শের অনুষ্ঠান বিষয়ে একান্ত উৎসাহী, 
পক্ষপাতশূনা, শক্ত ও মিত্রে সমদর্শী, তাহারই প্রতি সমস্ত 
লোকের ও রাজার আস্তরিক ভক্তি জম্মে। ভক্তিভাজন 
ব্যক্তিই নৃপতির মন্ত্রীর যোগ্য। এইরূপ গুণবান্‌ ব্যক্ষির- 
প্রতিই মন্িত্ব-তার সমর্পণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। 
সচরাচর এমন ব্যক্তি কোন্‌ জাতির, মধ্যে অধিক দেখা 
যায়? বিচার দ্বারা দেখ! গেল, ব্রাহ্মণ ব্যতীত একাধারে এত 
গুণ কোন জাতির নাই। সুতরাং বিপ্রজাতিকে প্রধান মন্ত্রী 
পদে সংস্থাপিত করা উচিত জ্ঞানে সেনাপতিত্ব, দ্ডনেতৃত্ব ও 
সর্নাধাক্ষত্ব, ইঞ্টারই হস্তে রাখা কর্তবা। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পুর্োক্ত 
গুণাবলীর অধিকাংশ আছে.বটে, কিন্ত দিন্পৃহতা ও ক্ষমা 
না থাকাতে তজ্জাতীয় অমাত্যকে দ্বিতীয়/ ্রেণীর মধ্যে গণ্য 
করা উচিত। বৈস্ জাতির, মধ্যে কিয় অপেক্ষাও মণ: 
গুণের ভাগ হাস হইয়া আসিয়াছে) বিশেষতঃ তাহ 





৩৮ ভারতীয় আর্রপগতির বআঅধদিম অবশ্থ]। 


রনি -জম্মিবার সম্পূর্ণ সন্ভারন!। .এই হেড়ুবশতঃ ক্ষমতাসন্কে 
ও কার্যাদক্ষতার পরিচয় পাঁইলেও তাহাদিগের এতি যন্ত্রণা 
অথবা, বিচারের 'ভার কদাচ .অর্পিত ছইত ন1। (৩)-কেহ 
কেছ অনুমান, করেন শূদ্র জাতির প্রতি এতাদৃশ স্বণা-গ্রদর্শনই 
আর্ধ্জাতির পতনের একর কারণ। এ কথা কতদূর সঙ্গত 
ৰা মত্য তাহা বলা যায় না। 

রিচারাসম ও মন্ত্রণার ভার সর্বাগ্রে রমকাবে বান্ষগ 
জাতির প্রতি বন্তিল। : বিগ্রজাতির অভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রতি, 





(৬. শুচিন! সতাসঙ্গেন যথা শীস্তানুষারিণা ! 

গ্রণেতৃং শকাতে দঃ সসহায়েন ধীমত1 ॥৩১॥ মন্দু। গ অ। 

সৈনাপতযঞ রাজ্যঞচ দঙডনেতৃত্মের চ)। .. 

সর্ধবলোকাধিপতাঞচ বেদশান্রবিদর্থতি ॥ ১৯৯ ॥ মহ) ১২ আ। 

শ্রতাধ্য়নসন্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। ও 

রাজা সতাদদ: কাধ: শত মিত্রে চ যে সমাঃ॥ 
ব্যবহ্থারতত্বধৃত কাত্যার়নবচন। 

অমাতাং মুখ্য ধর্সজং প্রীজং দান্তং কুলৌমাতম্‌। 

স্থাপর়েদাসনে তশ্মিদ্‌ খিল কার্যোক্ষণে বৃখাম্‌। ১৪১ ॥ মনু। ৮ অ। 

সুতি ক্ষম। দমোহন্তেযং শৌচসিজিয়নিগৃহঃ | 

বীর্বিদ।] সত্যযন্োধে। দশকং ধর্থৃলক্গপম্॥ ৯২) মন্থ। ৬ অ। 

ক্ষজিয়াণাং বলং তেজো ব্রাঙ্মণানা ক্ষমা! বঙ্গমু। ২৭.॥ 

| মহাভারত, জাদিপর্বা, বশিষঠবিশবামিত্র-দংবাদ 

ভৃঙানাং প্রাণিন? শর্ট প্রাণিনাবৃদ্ধিীবিনঃ। . 

বুদ্ধি নরাঃ শেষ্াঃ নযেধু ্া্গাণঃ শবতাঃ $ ৯৬1 

্রাঙ্মণেতু তু বিহাংলো বিদ্ৎহ ক্তবুদধর। 

বুদ্ধি কর্তারঃ ফ্ৃডুন্দবেদিদঃ | ৭ ॥. হু 1১৭? 


শালন-প্রণাদী। ৩ 


সপ্তণন্ধ বিষয় লোপ পাইনা জাতিবিষয্ব: হইয়া! গেল। তখন 
শাস্ত্রের গ্রমাথ অন্ুদারে নিশ্খণ ্রাহ্মণও- আক্ছি-মর্ধযালা পৃজ্য 
থাকিলেন। তদবধি- অদ্যপর্যাস্ত বরাঙ্মপগণ সর্বোচ্চ আসনে 
অধিষ্ঠিত আছেন । জাতি-র্যযাদা বা] বংশগৌরবে মস 
প্রাপ্তির নিয়ম কেবল যে ভারতবর্ষেই ছিল এমত নহে । 'কিয়ং 
গরিষাণে এ রীতি স্বদেশে ছিল, এবং অনেক দেশেও আছে । 
ইংলগ্ডের হৌম্‌ অব্‌ লর্ডস্‌ ইহার এক জাজ্ল্যমান প্রমাণন্বয়ণ 
অদ্যাপি বর্তমান । তবে নিয়মটা সগ্ণন্থের পরিবর্তে জাতি- 
মাত্র অবলম্বন করাতেই, দোষের কারণ হইল। ইংলণ্ডে সর্বদা 
গুণবান্‌ ব্যক্তিগণ কমন্দ শ্রেণী হইতে নীত- হইয়া লর্তদ রেখ" 
ভুক্ত হন, অর্থাৎ মে বেশে গুণশালী পুত্রকে ত্রাঙ্ণত্ব অর্থাৎ 
শ্েঠত্ব প্রদত্ত হইয়! খাকে। পুরাঁকাঁজে ভারতে যে সকল নিয় 
প্রচলিত ছিল, কলিকালে তাহার ব্যতিক্রম ঘটায় গ্মনেক 
বিশৃঙ্ঘলা উপস্থিত, হইক্াছে। পূর্বে এই নিয়ম: ছিল যে, 
নিগুণ ব্রাহ্মণও, শৃত্ত্ব প্রাপ্ত হইত এবং সপ্থণ শুর্ও জ্রসে 
বিজন প্রাণ্ত হইত (৪). : দ্খুন এন্ধপ- নিয়মের ভাবেই 
আসিয্ায় ভারতবর্ষ এবং না কোম ঈদৃশ কারখে-ইউরোপে 
পার্ট রাজ ৮8 চট রব 





পুশ দিপ্রভাষেি লন সর 


৪ ভারতীয় আর্ধজাতির 'াদিম অবস্থা । 


সারে রাজ্যশীদন করিবেন না) ইহাই শাস্ত্রের .আদেশ.(৫) 
মন্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার আধুনিক: ইংলগ্ডের রাঁজ্য-শীস- 
দেবদিরম.। -ন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধাচারিবী “হইয়া! ইলগ্ডেখরী: 
স্বযংংকোন কার্য করিতে পারেন না ।: অনেক যুদ্ধ, ও্রাণি- 
সংহার, রাজবিপলব, সম্মুজবিপ্লবের পর ইংলতীয়েরা এই গনী 
স্থির করিয়াছেন। আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ ফেবজ দক্বীয় 
মানসিক শক্তির গুণে অন্ন তিন: সহ বৎসর টন রস 
সংস্থ্াপিত করিয়াছিলেন । . 

রাজ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন ও প্রজাপালন, জন্য'রাঁজ। সাত 
অথবা আটটা মন্ত্রী রাখিতেন। যেব্যক্তিষে কার্যে নিপুণ ও 
তত্বপ্ত, তদধিষয়ে অগ্রে তীয় পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । কর্তবী 
বিষয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ তাঁধে অথবা সমুদয় অমাত্যকে একত্র সমবেত 
করিয়া! পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আত্মবৃদধি অনুসারে মুক্তি অু- 
সারে ও শান্তর অনুসারে তদীয় মতের বলাবল বিবেচনাগুর্ববক স্বীয় 
মত সংস্থাপন করিতেন (৬)। ইহাই ইংলগ্ডের কাবিনেটের দ্বারা 





(9 সর্বেধান্ত বিশিষ্ট ত্রাঙগধেন বিপশ্চিতা,) 
, সন্তরযেধ পরমং মন্তরং রাজ! বাটিক আয়ন, 
(৬) মৌলাম্‌ শাস্তাবিরঃ শূরান। 
-সচিবান্‌ সপ্ত চান র। প্রকৃবী পরী 1 অগ।মনু। 

তেষাং বং মতি পরারমুগা। পৃথক পৃথক, । 

সমন্তানাঞ্চ ার্ধনুবিগধযা্িতদাযন; ॥৫৭% অ ৭। মনু 

ফেবলং পা্ুাশ্রিভা ন রিচা 
মুজিব্থীনবিচারে ছু - 
যুন্ধি স্বারঃ সচ লোকব্যদ্হার ইতি বাবহাহধনর, 








অঙ্িিলের কী র-মিভবগ |: ৪১ 


কা ্াতীন ভারতবর্বার়েরাপগবগন্ত ছিলেন না? 

সর্থ ছিলেন'না 1. যুকদ্তিহীননমিষদ্ষেংযে পাঁপ-জক্ে; উহ আরবী 
ছাতির অন্তরে প্রথমেই স্থান “শ্রী হইয়াছিল? -কিন্তুফি 
'কারখেষে উত্ধরকালে যুক্তির ধ্বংস হইয়া আসিন্তে লাগিল, 
'তাহা-নির্ঘ কর! সামান্য ব্যাগার নহে যে দিন হইতে আর্ধ্য- 
জাতি যুক্তি-মার্গ পরিভ্রষ্ট হইলেন, সেইদিন অবধি ইহাদিগেন 
পতনের কথঞ্িৎ কৃপা ধর! ষাইতে পানে। পর 


০০ 


. মন্ত্রিগণের.কাঁধ্য-বিভাঁগ ।. 


দ্বিজাতিশ্েষ্ট মন্িতরয় বিচাঁরাসনেক ' ঝর: গ্রহণ কিয় 
বাজায় সভায় উপস্থিত খাকিতেন"। : রাজা ধখন *বিদীতবৈশে 
বিচারকার্ধ্য সম্পাদন করিতে বলিতেন, তৎকালে তাঁহারা সহা- 
য়ত। করিতেন। তনমুদারে উক্ত দিবসে এ সকল অযাত্যকো 
সভ্যশবে নির্দেশ কল সীকি হিল পাঠক, তীর 





£৯ ভারতীয় 'আর্ধাজাতির আদিগ আবস্থা। 


নিধিকে প্রীভ্বিবাক শঙ্ে নির্দেশ করা যায়। উপরি-কথিষ্ত 
মন্িতরয়ের মধ্যে শ্রেঠ ব্যক্তি আসনের ভার প্রাপ্ত হইতেন'। 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্চির অতাবে ক্রমশঃ দ্বিতীয় ও"তৃতীয় মন্ত্রী রাজ- 
প্রতিনিধি হইতেন।  প্রাভ্বিবাক আবার অন্য তিনজন 
মন্তীর সঙ্গে একত্র সমামীন হই! বিচারকার্ধ্যনির্ববাহ করিতেদ। 
বিচারকালে অন্যান্ত সত্যও উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালে 
কুলশীল-সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধ লোকবৃত্ত-তত্বজ্ঞ এবং বার্তীশা দর্ণী 
ণিক্‌ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। (৭) টি র্ 

বিচারকালে সভায় সমীসীন সঙ্যবর্গের নিট স্গোছ- 
ভগ্ন জন্য কুট প্রশ্নের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত) সভ্যেরা 
অকুতোভয়ে যথাশান্ত্র ও ন্যায্য কথা কহিতেন। রাজা ও 
বিচারক তদনুসারে কাধ্য করুন বা মা করুন, সভ্যেযী তন্ধি- 
হয়ে দৃক্পাতও করিতেন না। তীহাঁরা ধর্ম, যুক্কি সত্য পথের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিম্নাই পর্ধার্শ দিতেন । বিচারক ব্যতীত 


(৭) বাবছারান দিদৃকুম্ত ত্রাঙ্মণৈ: সহ গার্থিবঃ1 
অন্্রজৈরমন্তরতিশ্চৈব বিনীতঃ এবিশেখ সভাম। ১1 ৮৭. মনু? 
হদা ব্য ন কুরধ্যাত, নৃপতিঃ কার্ধাদরশনমূ। 
তদ| নিযু্ দিদ্বাংসং ব্রা্দণং কাধ্যদর্শনে | ৯ ॥ | 
সোহস্য কাঁধ্যাণি সম্পশেঃৎ সভোরেব ব্রিন্ভিবতঃ। - 
লভামেব প্রবিশ্যাপ্রামাসীনঃ হিত এব রা ১৭81 - 
কুলদীলবয়োবৃত্তবিত্বধনতিধিতিতদ্‌:1, " 
ঘগিগৃতিং সযাংকতিপটৈ কুলাদ্ৈরিতিতম্‌॥ 
ব্যরছারতখহৃত কাত্যাযনরর। 


'ভিগাণের কার্ম্য-বিজাগ। ৪5 


বিটায়াগমের অন্ত সহায়দিগফেও সত্য শবে নির্দেশ করা 
বাইত ইঠারাই এক্ষপকার' গুরী (5975) (৮)) 

সুবিষ্ত ব্রাহ্মণের অতাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈস্ত বিচারাসনে 
ধলিতেন কেহই একাকী বিচার করিতে অনুমত ছিলৈন না । 
ইষ্ারা 'প্রীয়ই' বিচায়াসনে আদীন হইয়া অথবা-সতার অগ্রে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া অগ্ঠান্ত অমাত্য ও সভ্যে পরিবেষ্টিত, ভাবে 
ধর্মাধিক'্রণের কাঁধ্য করিতেন (৯) সত্যবর্গের মধ্যে বাহার! 
গর্থ প্রভার্থর বাক্যের বলাবলানুধারে বিচারাসনে বিচার ও 
বৃপতিকে বিচারমার্গে আনয়ন করিতেন, ত্াহাদিগকেই ব্যব- 
হারাজীব (উককীল) শবে নির্দেশ করা যাইত । 

দূতও মন্তরিপদকাঁচ্য। তদীয় নিয়োগ ুণাহথলাক়ে হইত। 

ংশসম্তৃত, সর্কশান্ত্রের মর্খগ্রাহী, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা 
দ্বারা অন্যের হাগত ভাব ও কার্যের ফল অস্থ্মানে- সমর্থ 
অস্তঃগুদ্ধি ও বহিঃগুদ্বিসম্পন্ন, বর্দজ) বিনীত, কাঁধর্যকূশল, 
নানা ভাষ| ও কলার অভিজ্ঞ ব্যক্তি দৃতপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। 
দূতের মতান্ুদারে মিত্র ভূপতির সঙ্গে সন্ধিবন্ধন, বিজেতব্য 








(৬) সভ্যেনাব্টব্জবাং ধর্মার্বমহিকং বঢ1 

শৃণোতি যদি দো রাজা স্যাত্ মভ্যত্তদানৃণঃ | 

রম . “ব্যবহার্তত্বগৃত কাত্যায়ব বচন. 

০) বদ রা কাগজ নগশ্যেং কাধ নির়্ম্‌ ।. 

সদা নিযুজ্যান্িধাংসং আান্ণহ বেদপাযগঈূ। 

হি বিপ্রোষ। জবি 

বৈশ্য বা বপী়জিংশৃরং টি, সি 

* কাত্যাযদসংহিত!। 


8৪ ভারতীয়, নার্ঘ্যকাংতির আখ বাবস্থা । 


রাজা দির-প্রতি-পরাক্রমের উদ/ম.ও যুদ্ধযাত্র! প্রদ্থতি' কার্য 
হইত। তাহাতেই আস্মরাজ্যরক্ষা ও শক্রগণের উপদ্রব নাশ 
হই আদিত। ] 

রেনাপতিও মনতিমধো ঘণ্য। দওনীতি ও বর সামন্ত 
গ্রভৃতি সমস্ত ভাহারই আয়র। .দগনীতি যাবৎ পৃথিবীমডলে 
বিয়ান্রিত থাকিবে তাবৎকাল প্রজাগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কিন* 
স্কাদি সদ্গুণ শিক্ষায় মনোনিবেশ.করিবে। দণ্ডনীতি, অসৎ 
পুরুষে রাখ! বিগর্হিত। তদনুসারে দণ্ডনীতির ভার সেনাপতির 
হস্তে স্কম্ত হয়। (১২) 

ভারতবর্ষীয় মুলমানের! ইনার অনুকরণ করি! দগুবীতি 
ফৌজদারের হাতে রাখিয়াছিলেন। ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের যে 
সকল প্রদেশকে “ঘিধিচ্যুত” (14০7-88118681) বল! যায়। 
তাহাতে এ নিষ্মের একটু ছায়া আছে । 

ত্রিবেদবিৎ কুলপুরোহিতও নৃপতির 'সভায় অমাত্য-মধ্যে 
গণা। বিচার-দর্শন-স্থলে তাঁছীরও মত প্রবল বলিয়া পরি- 
গণিত হইত। তিনি রাঁজার নিজকর্তব্য বেদবিছিত যাবতীয় 
গৃহ কর্ম সম্পাদনে একান্ত বাধ্য ছিলেন। গৃহহত্রানথুসারী ধর্ম 
কাধ্য নিশ্পাদন নিমিত্ত উক্ত কুলপুরোছিতকে রাজা একবার 


(১০) হৃতকৈব প্রীত সর্বরাক্রবিশারদযু। 
ইঙ্গিতাকারচেষ্টানজং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতমূর ৮৩।'ম ৭। মম 
অমাতো রও জারকো! ও বৈনগিকী কিয়া।. 

নুগতৌ,কেবরাষ্ট্রে চ দুতে দক্ধিবিপর্যযয়ৌ ॥ ৬৫ 1 জ৭। মনু। 


ৃ  ঈস্তিগণের কার্ধ্যবিভাগ । ৪৫ 


মীত্র বরণ করিতেন। তাহাই তাহার পক্ষে চি: বরণ 
স্বরূপ ধরা যাইত । (১১): | 
এতত্্যতীত অন্তান্য কার্য বিষয়ে যে ব্যক্তির ধাহাতে পারগতী। 
আছে, তাহাকে তদ্বিষষ়ের ভারাক্রান্ত বাক্তিবর্গের তথ্বাবধান- 
কার্যে নিযুক্ত করিতেন । তর্বাবধায়কদিগকে'ও তত্তৎকাধ্যের 
অধ্যক্ষ শবে নির্দেশ করা যাইত। যিনি চিকিৎদা-শাঙ্ত্ে 
পারদর্শা ও পশুত্ব, তিনি -ভিষক্বর্গের উপরি অধ্ক্ষতা 
করিতেন। তাহার পরামর্শক্রমে হস্তী, অশ্ব ও গবাদি পশুর 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সেনার চিকিৎস্! হইত । | 
যিনি খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ-নির্ণয়ে সমর্থ ও আঁকরিক 
বস্তর মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে পটু, তদীয় পরামর্শ অন্ুমারে আক- 
রিক কাধ্যের অনুষ্ঠান হইত। আঁকরিক কাঁধ্যে প্রেষ্যরর্দের 
প্রতি ভাহারই সর্বতোষুখী গ্রভৃতা থাকিত। (১২) অন্তঃপুর- 
রক্ষা নিয়ম নির্দারণের ভারও মন্ত্রীর প্রতি অর্পিত হইত। 





(১১) -পুরোহি হ্চ কুবধীত বৃপুয়াদেব চত্তি জস্‌। 
তেইদ্য গৃহাণি কর্ম(ণি কষূুতালিকানি চ॥৭৮। অ৭।মন্! 
অধ্যঙ্গান্‌ বিবিধান্‌ কুরধানতত্র তত্র বিপশ্চিতঃ । 
ভেহমা সর্ব্াপাবেক্ষে রহ পাং কার্ধযাষি কুর্তা ৮১। অ ৭ | মনু 
(১২) মণিমুজাপ্রধালানাং লোহানাং তান্ভবলায চ। 
গণ্ধীনাঞ্চ বনানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্‌ ॥ ৩২৯ ॥ অন্। মন্থ। 
অন্যানাপি প্রকুৰবীত শুচীন্‌ পজঞানবস্থিভীন্‌.. 
নমাগর্থসমাহর্ত মাত, জপরীক্ষিতার 2০ ও. 
তেবামর্থ নরু্ীত পুর কান কুলোম্গতানা+ 
 শুটীবাকরবা্াস্ে ভীবাবনর্িরেশনে 1৬২ 4-সহ | অং | 


&৬ ভারতীয় নাধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


ইত্যাদিপ্রকারে স্থনীতিবিষয়ে আধুনিক সত্যতাভিমানী 
গাতিদিগের স্তায় প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক পৃথক্‌ অধ্যক্ষ বিনিয়োগ" 
পুরঃসর রাজ! ধর্মকার্ধ্যে মনোনিবেশ করিতেন । প্রজ্জাপালনই 
রাঙ্গার প্রধান ধর্ম, তদন্থদারে তিনি নিশার শেষ প্রহরে শষ্য] 
পরিত্যাগ করিতেন । শৌচ-ক্রিয়। সমাধানপূর্ববক পরিশুদ্ধবেখে 
পরিশুদ্ধ স্থলে উপবিষ্ট হুইয়। পরত্র্মের উপাসন। দ্বারা চিত্ত- 
স্থ্র্য সম্পাদন করিতেন । উক্ত কার্য করিতে করিতেই 
সুর্য্যোদয় হইত। দিনমণির আগমনের প্রথম ক্ষণেই আঙ্কি- 
কাদি সন্ধাবন্দন ও গৃহ্যোক্ত যাবতীয় দৈনিক কার্য্ের পরি- 
সমাপ্তিপূর্বক ত্রিবেদ্ত বৃদ্ধ ত্রাঙ্মণগণের আশ্রক্ব ও উপদেশ 
গ্রহণ জন্য রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইতেন। 

তাহাদিগের সকাঁশে খাক্‌ যু ও সাম, এই বেদত্রয়ের উপ- 
দেশ গ্রহণ হইত (১৩) 

তৎপরে দগুনীতি-বঘটিত কার্ধ্-কলাপের জটিল বিষয়ের 
সন্দেহ নিরাস নিমিত্ত বার্তাশান্্রতত্বজ্ঞ মহাঁজনদিগের সমীপে 
উপস্থিত হইতেন। তথায় ক্ষণকাল বিশ্রামানস্তর আহ্বীক্ষিকী 
বিদ্যার অভ্যাসার্থ তদ্িষয়ের মথার্থ মর্মন্ত ব্যক্তির সঙ্গগ্রহণ 


(১৩) তরাহ্মণান্‌ পর্যযপাসীত প্রাতরুখায় পার্থিবঃ। 
ত্রৈবিদাবৃদ্ধান্‌ বিছুব্তিষ্ঠেত্েষাঞ্চ শাননে ॥ ১৭ ॥ 
তৈবিদোভাত্রয়ীং বিদাত ঈনীতিঞ শাঙ্বতীম্‌। 
আহ্ীস্ছকীঞ্চতবিদ্যাং বার্তারভ্ঞাংস্চ জোকতঃ1 ৪৩ 
: উতথায় পশ্চিমে বামে কৃতশৌচঃ সমাহিত 
ছতাগিবরান্ষ২শ্্ড) প্রবিশেৎ ন শুভাংমভাষ1১৪হা মনুগ। অ। 


. বিচার । 8৭ 


করিতেন। তীয় সাহায্যে তর্কবিদ্যা, আত্বতত্ববিজ্ঞীন ও বক্ম- 
তত্বনিকূপণ হইত | তদবসরে লোকবৃত্ব-পর্ধ্যালোচনায় ব্যাঁসক্ত 
হইয়া! লোকাঁচারদর্শী বিগশ্চিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। 

তদনস্তর কৃষি, বাণিজা, বার্ভা, পণুুপালনাদি সাধারণ বিষয়ের 
ত্জিজতান্গু হইয়া তন্তং.বিষয়ে কৃষক, বণিক্‌! কার্ধ্যসচিব ও 

গশ্তরক্কের মত পরিজ্ঞাত হইয়া বিনীতাবেশে সভারোহণ 

করিতেন । 

বিচার। 
রাজনতায় ও বিচারগৃছে যেরূপে কায নির্ণয় হইত, উহ 

পর্যালোচনা করিলে জানা যাঁয় যে, রাজা স্বয়ং অথবা তীয় 
প্রতিনিধি প্রাউ্বিবাক ধর্মাসনে বিনীতভাবে সত্যগণের সঙ্গে 

একত্র উপবেশনপুর্দঘক,অগ্রে বাদীর (অর্থীর) প্রার্থনা শ্রবণ করি- 

তেন। অভিযোগ উথ্বাপনের গ্রীক্কালে বাদীকে সত্য আীবখ 
করান হইত। মিথ্যাবাদ উথাপনে দণ্ড থাকা হেতু প্রায় কেহই 
মিখ্যাভিযোগ করিত না। বিচীরক বাদীর বাঁদ-বাঁক্য লিখন- 

ুর্বক প্রতিবাদীকে জিন্ঞাস্য বিষয়ে অগ্রে সত্য শ্রাবণ করাইয়া 

বাদীর সম্মুখে সমস্ত অভিযোগের কারণগ্ুলি তাঁহার হৃদয়ঙম 

করিয়া দিতেন। ইহাতে যদি ততনি্ণয় ছইত, তবে সাক্ষী 

গ্রহণ হইত না । কিন্ত অভিযৌক্া! অথব| গ্রতিপক্ষ ব্যক্তির 

মধ্যে যদি ঝোন সন্দেহের কারণ ঘটিত, তবে সাক্ষ্য গ্রহণ 

হইত। সাক্ষীকেও লাক্ষগ্রহণ-সময়ে..ত্য শব করান 
হইত। সান্গীর বিষয় পৃধক্‌ স্থলে ফিখিত: হইবে) এখানে 
্রতরা্ত বিষয়ের পর্্যানেচিনা বধ! উচিত ।: ঘারীর সা্গী 


৪৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাঁতির আদিম অবস্থা । 


কোন বিষয় অপলাঁপ করিলে গ্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ 
করা রীতি ছিল। উভয় পক্ষের সাক্ষীতে যদি সন্দেহের কোন 
কারণ থাকিত, তবে সাক্ষিগণকে অগ্রে দণডবিধানপূর্বক অর্থা 
প্রত্যার্থীর বাক্যের বলাবল বিবেচনা অন্থসারে শান্তর ও যুক্তি 
এবং উভয় পক্ষের সত্যা সত্য নির্ধারণপুরঃসর প্রামাণিকরূপে 
জয় পরাজয় নিরূপিত হইত। যিনি বিচার করিতেন, তাহাকে 
প্রাঙ্বিবাক কহা যাইত। নিতান্ত পক্ষে, এক বিষয়ে এই 
কার্যবিধির আইন আধুনিক কার্ধ্যবিধির আইনের অপেক্ষা 
ভাঙ্ল। অগ্রে মিথ্যাবাদী সাক্ষীর দণ্ডবিধান হইত | (১৪) 

য়ে ব্যক্তি জয়ী হইত সে ব্যক্তি জয়পত্র পাইত। জয়পত্রে 
বিচারঘটিত সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইত, কোন বিষয় পরি- 
ত্যক্ত হইত না। 

ইহাতে অভিযোগের কথা, তাঁহার কারণ, বাদী প্রতি- 
বাদীর নামাদি, উহাদিগের বাদ প্রতিবাদ, সাক্ষীর ও প্রতি- 





(১৪) রাজা কারধ্যাণি সংপগ্ঠেৎ প্রাড়বিবাকোইথঝ। দিজঃ। 
প্রাড্বিবাকলক্ষণমাহ |, 


বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্বং প্রতিপন্নং ততৈব চ। 
প্রিযপূর্বং প্রাগৃবদতি প্রাড় বিবাকত্তুতঃ স্বতঃ ॥ 
ব্যবছারতবধৃতবৃহস্পতিবচন| 

তথা! কাত্যায়নঃ ৷ 

ধাবহারাপ্রিতং প্রঙ্ং পৃচ্ছতি প্রাড়িতি হিতিঃ। 

বিবেচয়তি বন্তশ্িন্‌ প্রাডবিবাকত্ততঃ ্বৃতঃ। ' 

সম্রাভ বিবাকঃ দামাতাঃ সত্রাঙ্গণপুরোহিতঃ | 

.কযং ন রাজ! চিপুরাধেমীং আ্ধপরাজয়ৌ 


বিচার । | ৪৯ 


সাক্ষীর নাঁমগোত্রাদি, এবং তদীয় বচন গ্রতিবচন, রাঁজা অথবা 
প্রাড়বিবাকের প্রশ্ন ও বিচার, সভ্যগণের পরিপৃচ্ছা ও পরামর্শ, 
অর্থ প্রত্যর্থীর মধ্যে কোন্‌ পক্ষে জয়, কি হেতু অন্যপক্ষে পরা- 
জয়, কিয়ংসংখ্যক মন্ত্রিসমবেত সভায় ও কাহার দ্বারা তত্বনির্ণয়- 
পূর্বক বিচাঁরকার্য্য সমাধা হইল, কোন্‌ সময়ে অভিযোগের 
কারণ ঘটে, কোন্‌ সময়ে অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং কোন্‌ 
সময়ে বিচার নিষ্পত্তি হইল ইত্যাদি তাবদ্িষয় এ জয়পত্রে 
লিখিয়া দেওয়া বিচাঁরাপনের অবস্ত কর্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। (১৫) ইংরেজরা নিজের বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে এত 
শ্লাধা করেন কিজন্য, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন ফয়- 
শালা, আধুনিক ফয়শালা অপেক্ষা সর্ধাংশে উৎকৃষ্ট । 


(১৪) নির্ণয়ফলমাহ বৃহল্পতিঃ। 
প্রতিজ্ঞা ভাবয়েদ্াদী প্রাড্বিবাকাফিপূজনাৎ। 
জয়পত্রস্ত চাদানাৎ জয়ী লোকে নিগদযতে ॥ 

জয়পত্রস্ত লিখন প্রকারমাহ সএব। 
যদ্ত্তং ব্যবহারেষু পূর্ববপক্ষোত্তরাদিকমূ। 
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রেইখিলং লিখে 
পূর্বেণেজতিয়াযুক্তং নিরণয়ান্তং যদ নৃপঃ | 
প্রদদ্য/জ্য়িনে পত্রং জয়পত্রং তহুচ্যতে ॥ 
তথ কাত্যায়নঃ । 

অর্থিপ্রত্যর্থিঝাকগনি প্রতিদাক্ষিবচন্তথা । 
নিরণয়স্ত তথা তন্ত যথাচারমৃতং যম 1 
এতদ্যথাক্ষরং লেখ্যং যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ 1 
সভাসদশ্চ যে তত্র ধর্দশান্রবিদন্তখা॥ 


৫ 


৫০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা! । 


কোধাগার বিষয় । 


রাঁজ! কাহাকেও রাজকর হইতে মুক্তি দিবেন না, এইটা 
সামান্য নিয়ম । বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বার! বিশেষ বিশেষ স্থলে 
অনেকে সাক্ষাৎ মন্বন্ধে করভার হইতে মুক্ত ছিলেন। কোন 
কোন স্থলে কোন কোন ব্যন্কি একেবারেই করভার হইতে 
নির্মক্ত ছিলেন। কোধাধ্যক্ষও মন্ত্রিমধ্যে গণ্য 

ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদি যে সমস্ত সৎকার্ধ্ের অনুষ্ঠান দ্বারা 
পুণ্যসঞ্চয় করেন, রাজ! উহার ষষ্ঠাংশের ফলভাগ্ী। এই কারণে 
বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে রা্বকর দিতে হইত নাঁ। বরং রাজ! নিজে 
ক্লেশ পাইতেন, তথাপি ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থানের পক্ষে অযস্ুরান্‌ 
হইতেন না । অধিকস্ত অন্ধ, জড়, মৃক, কুক, আতুর, সপ্তুতি- 
বর্ষায় মনুষ্য, স্থবির ব্যক্তি, অনাথা স্ত্রী, অপোগণ্ড রালক, 
ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগা প্রভৃতি জনগণ রাঁজকর হইতে 
সম্পূর্ণদূপে মুক্ত ছিলেন। (১) আবশ্যক হুইলে রাজকোষ 
হইতে অন্নাচ্ছাদন পাইতেন। 

বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত 
নিধির সন্ধান পাঁন, উহ রাঁজদ্বারে বিজ্ঞাপন করিয়াই আত্মসাৎ 
করিতে পারেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণের দৃষ্ট নিহিত নিধির বিষয়ে 





পপ 


(১) মনু। আিয়মাণোহপাদদীত ন য়াজ। শ্রোত্রিয়াৎ করমু। 
নচ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছোত্রিয়ে। বিষয়ে বন ১৩৩। ৭ অ। 
অদ্ধোজড়ঃ পীঠসপাঁ সপ্ত সবিরচ্চ যঃ। 
আোততিয়েহূপকুর্বংক্য ন দ।পযা; কেনচিৎ করম্‌॥ ৩৯৪। দতা। 


কোঁযাগাঁর বিষয় । ৫১ 


ফাজার কিঞ্চিৎ মাত্র অধিকার দেখা যাঁয না । রাজা যদি স্বয়ং 
কোন গুপ্ত নিধির সন্ধান পাইতেন তবে তাহার অর্ধাংশ বিদ্বান্‌ 
ভূঁদেববর্শ-মধ্যে বিতরণপুর্বক অবশিষ্ট আত্মসাৎ করিতে 
ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। অর্ধেক ত্রাঙ্গণসাৎ না করিলে পাপের 
ভাগী হইতেন। (২) 

রাঁজা অথবা অন্য কোন রাঁজপুরুষ কর্তৃক যদি কোন গুপ্ত 
নিধির আবিষ্কার হয় এবং পশ্চাত্যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া এই 
বসন্ত আমার বলিয়া সঙ্গীবা পূর্বক প্রার্থনা করে, তবে রাজা এ 
ধনের যষ্ঠাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে ষোগা, অবশিষ্ট অংশ বাদ-সমু- 
থারী ব্যক্তির হয়। কিন্তু পরে যদি জান? যায় সে বাক্তি মিথা। 
করিয়া লইয়াছে, তবে তাহার দণ্ডবিধানপূর্রক সমস্ত ধনই 
ব্রাহ্মণসাৎ করিতেন, এরপ স্থলেও রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক পাই- 
তেন না ।(২) 

অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে এ ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী 
নির্ধারণ নিমিত্ত তিন বর্ষ পর্য্যন্ত কাল দেওয়া যাইত ইংরেজি 
নিয়ম ছয় মাস, কিন্তু প্রাচীন নিয্মটাই উৎক্ক বলিয়া বোধ হয়। 
এ কাল মধ্যে পর্বদা সর্বস্থলে অস্বামিক ধনের উত্তরাধিকারীর 
অন্বেষণ জন্য ঘোষণ! প্রচার করা রীতি ছিল। তিন বর্ষ মধ্যে 
্রন্কত স্বামী অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে 
তখন এঁ ধম রাজকো ষ-পরিভূক্ত হইত । ইতিপূর্বে উহা স্থাপিত 
ধনের স্তায় বিবেচ্য থাকিত। তিন বৎসর মধ্যে অন্বামিক 
ধনের প্রার্থীর স্থিরতা হইলে প্রীঅস্বামিক ধনের প্রত্যর্পণ কালে 
তাহার প্রমাণ প্রয্মোগ গ্রহণাদদি দ্বারা তদীয় ধন বলিয়া! প্রতীতি 
হইলে তাহাকে সমর্পিত হটূত। প্রনষ্ট ধনের উদ্ধার-কালে 


€হ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


গ্নষ্টাধিগত-ধন-স্বামী রাজাকে স্থল ও বস্ত বিবেচনায় কোথাও 
বা ষষ্ঠাংশ, কোথাও বা দশমাংশ, কোথাও বা দ্বাদশাংশ তাহার 
প্রাপ্য বলিয়া প্রদান করিত। এ অংশ খ্র বস্তর রক্ষণ, প্রত্যর্ণ 
ও অধিকারি-নির্ণয়রূপ রাজধর্মের রাঞকরন্বরূপ ছিল । রাজ 
কোন স্থলেই ষষ্ঠাংশের অধিক লইতেন না। প্রবঞ্চক উক্ত 
নিধির অই্টমাংশ তুল্য দণ্ড ভোগ করিত। স্থল-বিশেষে দ্রব্য" 
বিবেচনায় দণ্ডের ন্যনতা ছিল। (২) 

ঘে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রের সঙ্গে সংজদ্ব ছিল না, অথচ অর- 
খ্যের ক্রম, মুগয়ালন্ মাংস, বন হইতে আহত মধু, গোষ্টোৎপন্ন 
ঘ্বত, সর্ধপ্রকার গন্ধদ্রবা, ওষধি বৃক্ষার্দির রস, পত্র, শাক, ফল, 
মূল, পুষ্প, ও তৃণ, বেগুনির্শিত পাত্র, চর্ষ্মবিনির্দশিত পাত্র, মৃষ্যয় 
পাত্র এবং সর্ধপ্রকার পাঁষাণময় দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিত, তাহারাও রাজাকে কর দিত। ইহাদিগের 
নিকট হইতে রাজ! তত্তত্দ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের ষষ্ঠভাগ গ্রহণ 
করিতেন। ইহাই প্রাচীন লাইসেন্স টেক্স 1(১) 

যে ব্যক্তি বাণিজ্য কাঁ্ধ্যে পটু, সর্বপ্রকার বস্তর অর্থ সং- 
স্থাপনে সমর্থ, শুল্ক গ্রহণ সময়ে অগ্রে তদীয় সহায়তায় পণ্য 
দ্রবোর মূল্য নির্ধারণ হইত। সেই দ্রবা বিক্রয় দ্বারা বে পরি- 
মাথে লাভ সম্ভাবন! জ্ঞান হইত, তাহারই বিংশতি ভাঁগের এক 
ভাগ শুন্বস্বব্ূপ রাজ্কর আদায় করা পদ্ধতি ছিল। মহার্ঘ 
বস্ততেও কদাচ তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতেন না। (২) 

যাহারা পশুপাঁল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্ত বিক্রয় দ্বারা 
আত্মপরিবারের ভরণ পোষণ পূর্বক সংসারযাত্র! নির্বাহ করে, 
সেগ্রকাঁর জনগণের সমীপে.তত্ততভরব্যোৎ্পন্ন লাভাংশের পঞ্চাশ 


কোঁষাগার বিষয় | €্৩ 


ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য । তাহাই রাজকরস্বরূপ। (২) 

ক্ষেত্রবিশেষে, ফলবিশেষে, কৃষকের পরিশ্রম বিবেচনায় 
ক্ষেত্রস্বামীর ব্যয় অনুসারে লভ্যের পরিমাণ বিবেচনায়, ধান্যাদি 
শস্যের প্রতি কোথাও লাভের ষষ্ঠাংশ কোথাও বা দ্বাদশ 
ভাগের এক ভাগ রাজাকে রাজন্ব-্রূপ প্রদত্ত হইত। রাজ। 
ব্ঠাংশের অধিক গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন ন1। 





(২) বিদ্বাস্ত ব্রাহ্গণো দৃষ্ট। পূর্ব্বোগনিহিতহ নিধিমূ। 
অশেষতোইপ্যাদ্দীত নর্বসাাধিপতির্থি সঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮অ। 
বন্ত পশ্ঠেন্িধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ। 
তক্মাদ্িজেভে দ্বার্মর্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ ॥ ৩৮॥ 
আদদীতাথ বড্ত|গং প্রনষ্টাখিগভং নৃপঃ | 
দশমং ছ্াদশং বাপি সতাং ধর্মমনুল্মরন ॥ ৩৩ ॥ তী। 
মমায়মিতি যো আয়ান্িধিং সত্যেন মানবঃ। 
ভন্ডাদদীত বড়ভাগং রাজ ্বাদশমেৰ বাঁ। ৩৫॥ এ 
প্রনষ্বামিকং রিক্থং রাজা ত্রাঙ্ধং নিধাপয়েং। 
অর্ধাক্‌ ত্রযবাদ্ধরেৎ স্বাসী পরেণ নৃপতিহ্রেধ । ৩০ ৪. 
আদদীতাখ বড়্‌ভাগং দ্রমাংনমধুসর্পিধামূ। 
গদ্ধোষধিরসানাঞ পুষ্পমূলফলহ্য চ॥ ১৩১ ॥ ৭ অ। 
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলন্ত চ চর্রণাম্‌ | 
মৃশনয়ানাঞ্চ ভাগ মাং সর্ধন্যান্মিময়স্য চ॥ ১৩২॥ এ। 
গুক্স্থাদেযু কুশলাঃ মর্ধধপণা বিচক্ষণাঃ | 
কুরধনারর্থং যখাপণযং ততো বিংশং বৃপে| হরেৎ | ৩৯৮ | ৮ জ। 
পঞ্চাশভাগ আদেয়ো রাজ। পণুছিরণায়োঃ |: 
থাক্াামষ্টমো ভাগ; ধঠো ছাদশ এব ব॥ ১৩, ॥ ৭ অ। 


৫৪ ভারতীয় আর্ধ্জাতির আদিম অবস্থা! । 


কোন গ্রামেই সমস্ত ভূমি প্রজাঁবিলি হইত না। যথায় 
কিঞ্চিন্াত্র ভূমিও পতিত থাকিবার সম্ভাবনা থাঁকিত না, তথায় 
অগ্রে গোচারণ নিমিত্ত উর্ধর ভূমি বাদ রাখিয়া প্রজা পত্তন 
হইত। এ গোচারণ ভূমির চতুঃসীমাঁয় যাহাদিগের ক্ষেত্র থাকিত, 
তাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রের পার্থে বৃতি সংস্থাপনপূর্বক ক্ষেত্র- 
কাধ্য সম্পাদন করিত। গোচাঁরণ ভূমি চতুঃসীমার প্রত্যেক 
সীমা শতধনু পরিমিত রাখিবার রীতি ছিল। চারি হস্তে এক 
ধন্থু হয়। ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এতদপেক্ষা অল্প রাখিবার প্রথা 
ছিল ন।। গগুগ্রাম বাঁ নগরের পক্ষে তিনগুণ অধিক পরি- 
মিত ভূমিথণ্ড গোচারণ নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইত । 

ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সাক্ষাৎসপ্বন্ধে কর গ্রহণ কর! রীতি 
ছিল না বটে, কিন্তু কোন না' কোনরূপে সেব্যক্তি অবশ্ঠী 
দেয় রাজস্বের নিক্কয়স্বরূপ আত্মপরিশ্রম দ্বারা তৎসাধ্য রাজ- 
কীয় কার্ধ্য সমাধা করিত। তন্দ্রা রাজার সাংসারিক কার্ধ্যের 
ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়া আসিত। এ পদ্ধতি অদ্যাঁপি অনেক 
স্থলে প্রচলিত আছে। সেপ্রকার কার্যে কাহারা ব্রতী ছিল 
তাহা দেখিতে গেলে ইহাই জানা যায় যে সুপকার, কাংস্তকার, 
শঙ্ঘকার, মালাকার, কুস্তকাঁর, কর্মকার, স্ুত্রধর, চিত্রকর, 
স্বর্ণকার, লেখক, কারুক, তৈলিক, মোদ্ক, নাপিত, তস্তবায় 
প্রভৃতি বাক্তিবর্গ, যাহার! শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করে, 
তাহাদিগকে রাজা প্রতিমাসে' এক এক দিন বিনা বেতনে 
আপন কার্যে নিযুক্ত করিতেন। উহাদিগের পরিশ্রমের 
মূল্যকেই রাজস্বস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। ৃ 

বাস্তবাটীর উপর বার্ধিক কর গ্রহণ করিতেন । ইহারা স্থল- 


কোঁধাঁগাঁর বিষয় । ৫৫ 


বিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন বটে, 
কিন্তু বিবেচনা করিয়! দেখিলে পরম্পর] সম্বন্ধে কেহই করভার 
হইতে মুক্ত নন। ব্রাঙ্গণগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব দিতেন ন1 
বটে, কিন্তু ইহারা সকল কার্য্যের অগ্রে রাজপুজা করিতেন । এ 
রাজপুজাই করস্বরূপ। আরও দেখা যায়, ইহারা পিতৃযজ্ঞের 
অনুষ্ঠানকালে অগ্রে ভূম্বামীর পূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে 
স্বীয় অভীষ্ট পিতিদেবের অচ্চনা করেন। (৩) 

যদি কেহ বলেন, ভূম্বামীর উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ যে দান 
করেন, তাহ ভূপতিকে দেওয়া হয় না; তাহার মীমাংসা- 
স্থলে শান্ত্রকারের! কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণে যাহা দান করা 
যায়, তাহাতেই রাজ পরিতুষ্ট হন। বিশেষতঃ ইহা! একপ্রকার 
“স্থির সিদ্ধান্ত যে, সমুদ্রে পাদ্য অর্থ দেওয়া অপেক্ষা, যথায় দিলে 
উপকার হয় তথায় দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রাদ্ধের অন্পিপরি- 
মিত বন্ত রাজপমীপে বস্তমধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কিন্ত 





(৩) মন্ধু। ধনুঃশতং পরীহারে! প্ামন্য হ্যাৎ সমস্ততঃ | 
শম্যাপাতান্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্ত তু ॥ ২৩৭ ॥ ৮ অ। 
সাংবৎসরিকমাপ্তৈ রাস্্রদাহারয়েছ্বলিমূ। 
্াঙ্টায়ায়পরো! লোকে বর্তেত পিতৃবনূযু | ৮*॥  ৭অ। 
যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্ত দাপয়েৎ করসঙ্গতিম্‌ । 
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্র পৃথগ্জনম্‌॥ ১৩৭1 ী। 
কারুকান্‌ শিল্পিনশ্ৈধ শুন্রাংসচান্মোপজীবিমঃ | 
এবৈবং কারয়েং কর্ম সামি মামি মহীপতিঃ 1 ১৩৮ ॥ এ। 


৫৬ ভারতীয় মার্্যজাতির মাঁদিম অবস্থা । 


নিরন ব্রাহ্মণের নিকট উহা উপাদেয় বস্তমধ্যে পরিগণিত হইতে 
পারে, তন্ধারা তাহার তৃপ্তি সম্পাদন হয়। ভূপতি কেবল এই 
দেখিবেন গ্রজাগণ তাহার প্রতি অন্ুরক্ত কি বিরক্ত। যখন 
পিতৃযজ্ঞ-করণকালেও ভূম্বামীকে স্মরণ করা রীতি, তখন অবশ 
বলিতে হইবে, ইহার! পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্ম- 
নিষ্কৃতি সম্পাদন করেন । 

রাজা জলৌকা পদৃশ ব্যবহার অবলগ্বন করিয়া অল্পে অল্পে 
করগ্রহণ করেন, সুতরাং কেহই অধিক করভীরাক্রাস্ত হইলাম 
ইহা মনে করেন নাঁ। রাজা যে কেবল করগ্রহণেরই অধিকারী 
ছিলেন এমন নহে । তিনি প্রজার ধন, মন, প্রাণ ইত্যাদি সমু 
দয় বিষয় আত্মনিধিনির্রিশেষে রক্ষা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট 
পিতার তুল্য মান্ত হইতেন। আচার ব্যবহার বিষয়েও তাহার 
পরামর্শ জিন্ঞাপা করা রীতি ছিল। রাজা! প্রজাকে আত্বপু্র- 
সদৃশ জ্ঞান করিতেন। 


অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রম | 


রাজ! কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না। 
তাহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবতীয় বিষয় বিভব, ধন, মান। 
জাতি, আচার, ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা সংক্রিয়া প্রভৃতি ভাব-: 
দ্বিষয়ের ভার গ্রহণপূর্ববক তদীয় অগ্রাপ্তব্যবহার কাল পর্য্যন্ত 
সমুদয় স্বচক্ষে প্ররত্যক্ষপূর্বক তদীয় ধন আত্মধননির্িশেষে 


অনাখ-শরণ । €৫খ, 
বৃ 
'রঙ্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। মৃতপিতুক শিশু যাবত বয়- 
প্রাপ্ত ও জ্ঞানবান্‌ না হয়, তানৎকাঁল নৃপতি উক্ত শিশুকে 
পুররনির্বিশেষে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন । মৃতপিত্ক তরুণ ব্যক্তি 
যে সময়ে আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে ক্ষমতাপন্ন হইত, তখন 
রাজা সর্বসমক্ষে তদীয় হস্তে যাবতীয় গচ্ছিত ধর বৃদ্ধিসমেত 
প্রত্যর্পণ করিতেন । অতএব আধুনিক "০০0 01 ঘা210% 
ইংরেজদিগের স্থষ্টি নহে। ইংরেজের! স্বার্থপর হইয়াই অপ্রাপ্ত, 
ব্যবহার ভূস্বামীর তন্বাবধারণ করেন, তাহাদিগের রাজন্থের 
ক্ষতি না হয় । ভারতবষার রাজগণের সে উদ্দেশ্ত নহে। 
দ্বিজাতি-সন্তান স্থলে সমাবর্ভনবিধি পর্যান্ত রাজার অধীর্নে 
থাঁকিত। অন্য জাতির পক্ষে প্রাপ্তবরস পর্যান্ত সীমা । 
বেদ বেদাঙ্গের অভ্যাসে ফল জন্মিলে বিবাহের পূর্বে 
গুরুর নিকট পাঠ-সমাপ্তির বিদার গ্রহগম্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ ্নান- 
বিধিকে সমাবর্তন কহা বার । (৪) টু 
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অনাথান্ত্রীজনের প্রতিও রাজার দৃষ্টি ছিল। আর্ধ্য ভূপতি- 
গণ যৎকালে ইন্্িয়স্থথকে একান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যখন 





(8) মন্ু। বালদায়াদিকং গ্লিক্থং তাঁবদ্রাজানুগালগ্কেৎ। 
যাবৎ ব স্যাৎ খমাবৃতে। যাবচ্টতীতশৈশবঃ॥২৭॥ ৮অ।+ 


৫৮ ভারতীয় আর্ঘ্জাতির আদিম অবস্থা । 


গ্রজারগ্রনকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন, তখন ইহারা আত্ম" 
অর্ধাঙ্গস্বরূপ সহধর্শিণীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রজার নুবৃদ্ধি 
শ্রবং আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও নিজের স্থযশের দিকে ধাবিত 
ছিলেন। অনাথাস্ত্রীজাতিও রাজার শাদন হেতু দুশ্চরিত্রা 
হইতে পারিত না । উদ্ধত যুব পুরুষণ্ড অনায়াসে আত্মস্থ 
বিসর্জন দিতে পারিত না। ইহার বিস্তার পরে প্রদর্শিত 
হইবে এক্ষণে প্রত্রান্ত বিষয় আন্ত কর! গেল। 

বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে স্ত্রীর স্বামী দারাস্তর পরি- 
গ্রহ করিয়৷ তদীয় গ্রাসাঁচ্ছাদননির্বাহযোগ্য ধন দীনানস্তর 
বন্ধা। বনিত।কে পৃথক্‌ করিয়। দিরাছে, সে স্ত্রী অনাথ-শরণের 
অধিকারতুক্ত। যে স্ত্রীলোক অন্ুদ্িষ্টপতিক ও পুত্রাদিরহিত, 
ঘেস্ত্রীজন প্রোষিতভর্ভক, যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, 
্শুরকুলে অভিভাবক নাই, অথবা যে স্ত্রী রোগাদি হেতু বশতঃ 
ফাতরা, কিংবা সামর্থ্যবিহীনা,কিন্ত সকলেই ধর্ম্রীল| ও সাধবী, 
তাছাদিগের ধন, মীন, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় 
ভঁপতিই মৃতপিতৃক বাঁলকধনের ন্যায় রক্ষা করিবেন) ধর্পা- 
শাস্ত্রের ইহাই নিদেশ, ইহার অন্তথা আচরণ করিলে রাজ! 
মহাপাতকীর মধ্যে গণ্য । 

উন্মত্ত, জড়, মৃক, অন্ধ, আতুরাদি ব্যক্তিবর্গ রাজীর অবশ" 
'পোধ্যবর্ণ মধ্যে পরিগণিত ছিল । সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে 
আর বিশেষ নিষ্বম করিতে হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে যদি | 
কাহারও ধন থাকিত, উহা! মৃতপিত্বক শিশু-ধনের সদৃশ জানে: 
ততপুত্রাদি উত্তরাধিকারীর বয়ঃপ্রাপ্তিকাঁল পর্যযস্ত রাজার অধীনে, 
থাকিত। ইংরেজদিগের রাজ্যে এদকল নাই কেবল যে, 
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তাহাদিগের রাজস্বের দায়ী, তাহারই বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ 
কো অব ওয়ার্ডদ্‌ হইতে হয়। যেরাজগ্কের দায়ী নহে, সে 
মরুক বাঁচুক, সেজন্ত সরকারের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । আর্ধাগণ 
প্নেরূপ ভাবিতেন না। তাহার! প্রজার মঙ্গল-কামনায় নানা- 
বিধ স্থুনিয়ম সংস্থাপন করায় রাজা শব্দটী আর্ধ্গণের কর্ণে 
অতি স্থমধুর হইয়া আছে। আর্ধাগণ উপরিকথিত নিয়ম- 
ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্কিমন্ত আছেন । ইষ্টারা কদাচ কোন- 
জূপেই রাক্সভক্তি বিস্বৃত হন নাই। অদ্যাপি ইঙ্ঠাদিগের এমনি 
স্কার বদ্ধমূল অ(ছে যে, রাজদর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয়। 

আর্ধগণ সত্য, ত্রেত্া, দ্বাপরাদি যুগকে কেবল কালবিক্কীষ 
জ্ঞান করেন না। আর্ধ্যগণ রাঁজাকেই কখন সত্য যুগ, কখন 
ত্রেতা, কখন দ্বাপর, কখন কলি যুগ বলিয়া নির্দেশ করি- 
য়াছেন। (৫) 

রাজা যখন অসলসভাঁবে কায়িক, বাচিক ও মানসিক বৃ্তি 
পরিচালনপুর্কক স্বয়ং সমস্ত বিনয় মীমাংসা পূর্বক ধর্থান্ুসারে 
স্বহস্তে রাঁজকার্ধ্য নির্জাহ করিতে থাকেন, তখন তাহাকে 
সাক্ষাৎ সত্যধুগ কহা। যায়। সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপরাদি যুগ আর 
কিছুই নহে। রাজার অবস্থা ও কাঁধ্যবিশেয় দ্বারা তাহাকে 
মুন্তিমান্‌যুগস্বন্ূপ জান করা গরষ্না থাকে। 








(9 মন্থ। বন্ধযাংপুত্রান্থ চৈবং স্যা$ রক্ষণং নিলাম চ। 
- পত্তিত্রতাঙ্ চ্ীযু বিধবাক্নাতুরা্ চ॥ ৮৪ ৮অ। 
কৃতং ভ্রেতাধুগঞৈব স্বাপরং কলিরেব ট |... 
" রাজে। বৃত্ধানি দর্বাণি রাও! হি খুগমূচাতে | ৩৫১. ৯» অ। 
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নৃগতি যখন আত্মকর্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্থি বিধানে 
অভ্যুদ্যত, কিন্তু শারীরিক ব্যাপাঁর বিরহিত, তখন তাহাকে 
ত্রেতাধুগ শব্দে অভিহিত করা যায়। 

যখন কর্তব্য কর্মে ভুপতির মনোযোগ ও প্রক্রান্ত বিষয়টিও 
অন্তঃকরণে জাগরূক আঁছে সত্য, প্রন্ত কায়িক ও বাচিক 
ব্যাপার বিষয়ে তদীয় উৎসাহের অভাব দেখা! যায়, তখন এ 
অবস্থায় ভূপতিকে দ্বাপরধুগের স্বরূপ জ্ঞান করা যায়। 

রাঁজা যখন স্বয়ং কোন কার্ধ্য দেখেন না, আলদ্যে কাল 
হরণ করেন, তদীন্ রাঁজকার্ধ্য অন্যদীয় সাহাষ্য সাপেক্ষ থাকে, 
এবং অন্যের মন্্রণা ব্যতীত সুপম্পন্ন হয় না, তদবস্থায় তাহাকে 
সাক্ষাৎ কলিযুগ কহ য়ায়। (৬) 

এই প্রথা অন্থসারেই আধ্যগণের মধ্যে ধাহারা জলন্তাদি- 
পরতন্ন হইতেন, তাহাদিগকে আর্যেরা পাঁপাত্মা অথবা সাক্ষাঁৎ 
কলি বলির! নিন্দা করিয়াছেন। 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিষুগ শব্ের তাৎপর্য কি? 
সত্যধুগে লোক সকল সত্বগুণের কা্যে আসক্ত থাকিত। ধর্ম 


(৬) মনু । কলি: গ্রজ্প্তো ভবতি দজাগ্রন্থাপরং যুগম্‌। 
রর্ঘন্বতাদ্যতত্ত্রোতা বিচরংস্ত কৃতং যুগম্‌ | $*২॥ ৯অ। 
চতুষ্পাৎ সকলে! ধর্মঃ ত্যঞ্চেব কৃতে যুগে! 
নাধর্শেণাগমঃ কশ্চিন্বনুষ্য।ন্‌ প্রতি বর্ততে ॥৮১॥ ১অ। 
ইতরেধাগমাদ্ধর্দঃ গাদশন্ববরোপিতঃ। 
চৌরিকানৃতমায়াতিধর্মণ্চাপৈতি পাদশঃ1৮২ ॥ ১ অ। 
তমমো লক্ষণং কামো রজনন্তর্থ উচ্যতে | 
নন্বদ্য লক্ষণ ধর্দঃ তেষ্টমেযাং যথোত্বরম্‌ ॥ ৩৮ ১২অ। 
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কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সত্বগুণের লক্ষণ অনুমান করা যায়। 
ত্রেতাযুগে রজোগুণ প্রবেশ কবিল। তখন অর্থচিন্তা জন্য 
ধর্ম একপাদ অন্তরে গেলেন। অধর্ম রজোগুণের সহায়তায় 
ত্রেভাযুগে লোকের অন্তঃকরণে একপান স্থান প্রাপ্ত হইল। 
দ্বাপরে তমোগুণ আদিল, তৎনাহাষ্যে লৌকের মনে অধিক- 
রূপে কামপ্রবৃত্তি জন্মিল, তখন ধর্ম দ্বিপাদ অন্তরে থাকিলেন। 
কলিযুগে তমোগুণে় প্রাধান্য হেতু অসংগ্রবৃত্তির আভিশয্য 
হইল, তজ্জন্য ধর্মকে ত্রিপাদ অন্তরে অপস্থত হইতে হইল । 
এই কারণেই খধিগণ রাজাকে যুগচতু্টয স্বর্নপ কহিয়াছেন। 

আর্ধ্যগণ কোন্‌ জাতির পক্ষে কিরূপ কাধ্যকে পরম ধর 
কহিয়াছেন, তাহার নির্ধীরধে এই দেখা যায় ষে,ব্রাঙ্গণের পক্ষে 
একমাত্র তত্বজ্ঞানলাভই তপস্যা ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রাজ্যরক্ষাই 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম । বার্ডাগ্রহণই বৈশ্ঠের পক্ষে পরম- 
পুরুষার্থ প্রধান ধর্ম ও কাধ্য। শূদ্র জাতি একমাত্র সেব। 
দবার। পরমার্থ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুতরাং জ্ঞানার্জনই 
্াঙ্মণের, রাজ্যপালনই ক্ষত্রিয়ের, বার্তাগ্রহণই বৈশ্রের, ও 
মেবাধ্মি শুদ্রদের, তপস্ত1 বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 
স্বীয় ্বীয় জাতিধর্মম অবশ্ঠ কর্তব্য; অকরণে প্রত্যবায় ও পাপ 
জন্মে। জাতিধর্্ ক্রমশঃ দেখান যাইবে | (৭) ও 


পপ 
(৭) ব্রাক্ষণন্য তপো জানং তগং ক্ষতরসা রক্ষণম | . 
বৈশ্য তু তগো বার্তা তপঃ শুত্রমা, মেবনম্‌1২২৬। মন্। ২১ অ। 


৬২ ভারতীয় আধধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


শাসন-প্রণালী। 
ভারত-ভূমির অদৃষ্ট যে কালে স্ুপ্রসনর ছিল, তৎকালে ইহার 
যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইত, সর্ধদিকই স্থনার দৃশ্যে পরি- 
পূর্ণ বোধ হইত। পুরাকালে ভারতীয় আধ্যসস্তানগণ সমস্ত 
ধরাতলে অগ্রগণ্য ছিলেন। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন পাপের 
আধিক্য হইতে লাগিল, অমনি তাহার নিবৃত্তি-চেষ্টায় সকলেই 
তন্মনস্ক হইলেন। 
ভিন্নদেশীয় ও আধুনিক সভজাতির চক্ষে যাহা! জামানা 
দোষ বলিয়া গণ্য, ভারতবর্ষীয়দিগের নয়নপথে সেগুলি সে- 
প্রকার সামান্য অপরাধ বলিয়। উপেক্ষার যোগা নয়। ইহ্ী- 
দিগের নিকট অকার্ধ্য-চিন্তা, কুকর্ম, কুপরামর্খ, কুসঙ্ন, কুব্যব- 
হার মাত্রই দৌষজনক। দোষমাত্রই পাপোৎ্পত্তির মূল। 
ইহ্থারা পাপে রত না হইত্বে পারেন, এই কারণে শান্ত" 
কারেরা আত্ম। ও মনকে সকল কার্যোর সাক্ষী স্বরূপ কহি- 
য্াছেন। (২) এই জাতির ধর্শোপদেশকগণ মনুষ্যদিগকে শাঙ্তের 
নিয়মাধীন করিয়। সংসার-রক্ষার নিমিত্ত সমাজঘটিত যে সকল 
নিয়ম করিয়াছেন, তাহার কৃতকগুলি অদ্য প্রদর্শিত হইতেছে। 
ইহী্িগের বিচারপ্রণালীর কতিপয় বিষয় পূর্বেই বল! 
গিমছে, এক্ণে ব্যবহার-সংহিতার নিয়মানুমারে কোন্‌ কাধ্য 
নিষিদ্ধ, ও তন্তৎকাধ্য জ্ঞানপূর্ধক করিলে অথবা অজ্ঞানকৃত 
হইলে কিরূপ দৌষ ঘটে, ও সেই দোষ গুলি কিপ্রকার পাতকে 
পরিণত হয়, এবং তাহার দই ব! কতদূর হইয়া থাকে, ইত্যাদি 
এত আত্ম হযানথনঃ সাক্ষী গতিগাা তথাস্বনঃ 2 
মাবমংহা; হমাজানং নৃণীং নাক্ষিণসুত্বমম্‌ | ৮৪। মন ।৮ অ। 





শাসন-প্রণালী। ৬ও 


বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিলে দণ্ডনীতিথটিত বিষয়ের তাবৎ 
্ার্ধ্য ও শাসনপ্রণালী জানা যায় । 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বিচার.প্রণালীর বিষন্ন 
একপ্রকার বঙগী হইয়াছে । কিন্তু মকদ্মমার আপীলের কথা 
কিছু বলা হয় নাই? তঁহাদিগের বোধ-সৌকর্য্যার্থ আপীলের 
কথা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করা যাইতেছে। 

বিচারকাঁলে যদি অভিযোক্তী, অথবা প্রতিযোগী ব্যক্তির 
পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগাঁদি পরিশুদ্বরূপে গ্রহণ নাঁ হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে পুনর্বিচার হইতে পারে। প্রাভ্বিতুকাদিকর্তৃক 
নিষ্পাদিন বিচারের প্রকৃত দৌষ প্রদর্শন করিতে না পারিলে 
গুনর্বিচার-স্থলে অভিযোগটী পুনর্নিষ্পাদনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য 


হই না । পুনর্বিচার দর্শন কাজে রাঁজীকে বিচারাঁসনে উপ- 
স্থিত থাকিতে হইত । ত্তাহার অন্নপস্থিতি-কালে পুনর্বিচার 
স্থগিত খাঁকিত। প্রথম ধর্মাধিকরণের নিষ্পন্ন বিচারে দোষ 
দৃ্ট হইলে দ্বিতীয় ধন্মাধিকরণের মতীনুসারে নৃপতিকর্তৃক প্রথম 
বিচারকের দণ্বিধান কর! রীতি ছিল। (২) 





€) অমদ্বিচারে তু বিচারাস্তরমাহ নারদ: | 
অসাক্ষিকন্ত যদ্দৃষ্টং বিমার্গেণ চ তীরিতম্‌। 
অসম্মতষতৈতৃষ্টিং পুনদর্শনমহতি ॥ 
অসাক্ষিকমিত্য প্রামাণিকোপলক্ষণম্‌। 
তথা বাঞ্জবন্কযঃ।-.. 
দৃষ্টান্ত পুনদৃষ্টু। ব্যবহারাূপেগ তু । 
সভ]াঃ সঙ্গরিনো দওা বিবাদাদ্থিওণং দমম্‌। 
তীগিতকানুশি্টক যত কচদ যন্তবেৎ। 


৬৪ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবশ্থা। 


স্থবিচার না করিলে রাজদ্বার হইতে তিরম্কৃত, দণ্ডিত, 
লোকসমাজে দ্বদিত এবং পরকালে নরকভাগী হইতে হইবে 
এই ভয়ে অধিকাংশ বিচারকই জ্ঞানগোচরে কদাপি অবিচার 
করিতেন না। সেই হেতুই ইহাদিগের কৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে 
অধিকাংশ স্থলে প্রায় আপাল হইত না। স্কৃতরাং পুনর্বিচারের 
কথা অল্পপরিমীণে দেখা যাঁয়। আপীলের ভাগ অতি অল্ল 
হইবার আরও একটা বিশেষ গুরুতর কারণ লক্ষিত হয়। সেটা 
এই-_বাদী প্রতিবাদী কিপ্রকার অবস্থার লোক, তাহাদিগের 
কেমন বিষয়ে, বাদ প্রতিবাদ ও কিবিষয়ক অভিযোগ, কি- 


প্রকার সাক্ষী আছে, উহা আগ্রে পরীক্ষিত হইত । তংপারে 
খি.৭০প।ঞপ1পরে সেটা [বচারযোগ্য কি না জ্ঞান হইলে তাহার 


মীমাংসাজন্য বিচাঁরাসনে অর্পিত হইত । 
বিশেষতঃ বিবাদমাত্রই ষে ধর্মাধিকরণ দ্বারা নিশ্পন্ন হইত 
তাহা নয়। কুল, মিত্র, শ্রেণী, পরিবাররক্ষক পিতা, মাতা, এবং 
গুরুপুরোহিতাদি দ্বারা অনেক স্থলে বিবাদ তঞ্জন করা রীতি ছিল 
বলিয়া অধিকাংশ স্থলে প্রক্কতরূপে নুপদ্ধতি অনুসারে মীমাংসা 
হইয়। আসিত, তন্নিবন্ধন পুনর্বিচারের স্থল থাকিত না। আরও 
একটা বিশেষ কথা এই যে, আধ্ধ্যজাতির সমাজব্ধনপ্রস্থি সমস্ত 
এমন দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে যে, সত্যকালে যাহা, নিষিদ্ধ ছিল উহ! 
ত্রেতাদি তিন যুগে নিষিদ্ধ ও তাদৃশ পাঁপজনক না! হইলেও 
ইহাঁদিগের আবহমান কালের সংস্কার অনুসারে চিরকালই উহ! 
কৃতং তত্্থতো বিদ্যার ভুয়ো নিবর্য়েং | ২৬৩॥ মনু,» অ। 
অমাত্যাঃ প্রাভ্বিধাকে| ব! বং কুষু'ঃ কারধ্যমনাথা। 
তং শয়ং নৃপতি; কুরধযাৎ তান্‌ সহম্র্চ দওয়েৎ | ২৩৪ ॥ মনু। অ৯। 





শাঁসন-প্রণাঁলী। ৬৫ 


নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদিগের 
সমাজের এক জন দোষ করিলে, সমাজের সমস্ত লোককে 
দোষী ও পাপলিপ্ত জ্ঞান করা যায়। 
ইহারা এমনি তেজন্বী ও ধার্দিক ছিলেন যে, মন্দ কর্মামাত্র 
ইহাদিগের দ্বণার বিষয় ছিল। কুকর্ণের অনুষ্ঠান করা দূরে 
থাকুক, পাপচিস্তাকেও মনে স্থান দিতেন না। এমন এককা'ল 
গিয়াছে, যে কালে পাপী বান্তির সঙ্গে কথোপকখনেও ভারত- 
বর্ষায় আধ্যজাতির অধঃপতন ও নরকভোগ জ্ঞান হইত। এখন 
মে কাল কোথ! গেল !--দ্বিতীয় যুগে পাঁপীর সংস্পর্শে মনুষ্ের 
পাপ লেখে। ক্রমে লোকের সংস্কার পরিবর্তিত হওয়াতে 
তৃতীয় যুগে পাপীর অন্নতক্ষণে পাপজননের বিধি হইল। চতুর্থ 
মুগে কুকর্মমকরণ দ্বারাই পাপোৎপত্তির বিধি থাকিল বটে, কিন্তু 
স্কারের গুণে, উপদেশের গুণে, সমাজের প্রথান্মারে, পাপীর 
সঙ্গে কখোপকথনাদি চতুর্ত্ধ বিষয়ই সর্ধাকালে আর্ধ্জাতির 
নিকট পাপজনক বলিয়া নির্ণীত আছে। ভারতবর্ষীয়েরা পাপ- 
কার্ব্যকে এক্সপ ভয় করেন, পাপপস্ক ইহাদিগের শরীর ও মনকে 
এরূপ কলুষিত করে, বৌধ করেন যে ইরা পাপক্রিয়ার ধ্বনি 
শুনিতেও ইচ্ছা! করেন না। ইহাদিগের অস্তরাত্মাই ইঙ্টাদিগের 
পাপপুণ্যের সাক্ষী । সত্যকালে দেশমধ্যে কোন ব্যক্তি পাঁপপন্ে 
পতিত হইলে ধার্মিক লৌকের! সে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। 
ত্রেতাযুগে পতিত ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করিত সে গ্রামে 
ধার্ষ্মিকগণ বাস করিতেন না। দ্বাপরে পাপী ব্যক্তি ও তৎসংস্থষ্ 
লোকমাত্রকেই পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা রীতি ছিল। 
কলিতে কথোপকথনে তাঁদৃশ দোষ না হউক, কিন্তু গারগপক্ষে 


৬৬ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


সধ্য, আদান, প্রদান ও অন্লভোজনে দৌঁষ জন্মে, এরূপ দৃঢ় 
বিশ্বাদ আছে। এন্থলে শাস্ত্রের বচন সন্কুচিত বলিতে হইবে । 
পাপীকে এই প্রকারে দ্বণা করাতে আর্ধ্যসমাজ্বে দোষ প্রবেশ 
করিতে পারিত না । সুতরাং বৃথা অভিযোগ হইত না । সত্য 
অভিযোগের সত্য মীমাংসা হইত বলিয়া আপীলের স্থল 
থাকিত না। (৩) 

অভিযোগের পূর্বে ষে প্রকারে শপথ ও দিব্য করান হইত, 
তাহার নিয়মে এই জান যায় যে, স্বল্নকারণে কোন অভিযোগ 
উপস্থিত হইলে, পুত্রবান্‌ পুরুষ, সবন্ধ ব্যক্তি ও পুত্রবত্তী নারী- 
দিগকে পুত্রের মস্তক স্পর্শ অথবা! প্রিয়ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া 
শপথ করিতে হইত। বৈশ্বজাতিকে শপথ করাইতে হইলে, 
গোরু, শস্য ও কাঞ্চন দ্বার শপথ করানই প্ররকত শিষ্টাচার ছিল। 
ক্ত্রিয়জাতিকে শপথ করাইতে হইলে, সত্য বল, মিথ্যা ৰলিও 
না, পাপ হইবে, এইরূপ কহিতে হইত । ব্রাহ্ষণকে শপথ 
করাইবার লময় কি জান, যথার্থ বল, এইমাত্র বলিলেই তাহার 
পক্ষে যথেষ্ট হইত। শূদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে সর্বগ্রকার পাতক 
দ্বারা শপথ করান রীতি প্রচলিত ছিল। 

দিব্যবিষয়ে- দেবতা, ব্রাঙ্গণ, বাহন, অস্ত্র, গো, বৃষ, বীজ 





(৩) কৃতে পততি সন্তাষাৎ ত্রেভায়াং ম্পর্শনেন তু। 
দ্বাপরে ভক্ষণে তদ্য কল পতিতকর্পর্ণ। | ২৪1 
ত/জেদেশং কৃতধুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎস্জেৎ | 
দ্বাপরে কুরমেকত্ত কর্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ২৫) 
কৃতে তু লিপাতে দেশগ্রেতায়াং গ্রাম এব চ। ; 
দ্বাপরে ফুলমেফপ্ত কলৌ কর্তা বিলিপ্যতে ॥ ২৬ | গরাশর ১ অ।. 


শাসন-প্রণ।লী। ৬৭ 


ও স্থুবর্মাদি দ্বার দিব্য করান যায়। লোকসমাজে ও বিচারা- 
সনের সম্মুখে এইরূপে অভিহিত হুইয়। ধর্মের অপলাপ পুরঃসর 
কোন্‌ ব্যক্তি অসত্য কহিতে সাহসী হন? ধিনি মিথ্যাকথনে 
অথবা! ছলে সাহনী হন, তাহারও আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা, মুখ- 
ভঙ্গী ও বিকৃত শ্বরাদি দ্বারা তাহার মিথ্যাকথন প্রকাশ পায়। 
মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সংসারমধ্যে অতি অপদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। 
খিথ্যা অভিযোগের দণ্ড আছে, সে দণ্ড স্থলবিশেষে অতি ভয়া- 
নক; বিশেষতঃ হিন্দুজাতিরা লঘু পাপেও গুরুদণ্ড করিতেন 
বলিয়া কেহ নিতান্ত মর্থাস্তিক পীড়া না পাইলে কাহারও 
বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ করিত না। 

শপথ ও দিব্য অদ্যাপি পল্লীগ্রামমান্রে প্রচলিত আছে। 
উহ দ্বারা স্ত্রীলোকের কলহ, বালকগণের বিবাদ ও অজ্ঞ- 
লোকের বৈষয়িক কার্ধ্য সম্বন্ধীয় বিবাদের মীমাংসা হইয়া 
থাকে। ধর্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হয় না। (৪) 

বিচারকার্ষ্য ুচারুরূপে, বথার্থরূপে ও স্তায়ানুলারে না 


(8) গোবীজকাঞ্চনৈরবৈষ্ঠং শৃত্ং সর্ববস্ত পাতকৈং। 
পুত্রদারন্ত বাপ্যেবং শিরাংসি শর্ণয়েৎ পৃথক্‌। 
দেবব্রাক্মণপাদাংশ্চ পূত্রদারশিরাংসি চ। | 
এতে তু শপথাঃ প্রো! মনুনা স্বল্নকারণৈঃ | 
নাহদেগি শাপে চ দিষ্যানি তু বিশোধনম্। 
শপথগ্রকারমাহ নারদঃ| 
সত্যবাহনশস্ত্রাণি গোবীজকনকানি চ। 
ম্পৃশেচ্ছিয়াংম পুতীণাং দারাণাৎ হুহদাতথ| ॥ 


বৃহস্পতি-সংহিতা। 


দিব্যতত্বধৃতবচন । 


৬৮ ভারতীয় আর্ধ্জাতির আদিম অবস্থা । 


হইলে পাপ জন্মে, খ্ পাপ চতুর্ধ। বিভক্ত হইয়া প্রথম পাঁদপরি- 
ফিত অংশ রাজার স্কন্ধে নির্ভর করে। দ্বিতীয় পাদপরিমিত 
ভাগ বিচারকের শরীর ও মনকে স্পর্শ করে। তৃতীয় পাদাংশ 
সাক্ষীকে আক্রমণ করে। চতুর্থ পাদপ্রমাণাংশ অভিযোক্তীকে 
আশ্রয় করে। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, বিচারকার্য্ের 
দোষে প্রকৃত পাপকারীর স্কন্ধ হইতে পাপের $ অংশ বিচারক, 
নৃপতি ও সাক্ষীর স্বন্ধে পতিত হইতেছে । এই জ্ঞানটা ন্দৃঢ় 
থাকাতেই সর্বত্র জুবিচারই দেখ যাইত, অবিচার প্রায়ই দেখা 
যাইত না। (৫) 

আধ্্যজাতির মতে ব্যবহারকাও চারিভাগে বিভক্ত | ইহার 
প্রথম পাদ পূর্বপক্ষ । উত্তরপক্ষকে দ্বিতীয় পাদ ধরা যায়। 
ক্রিয়াকে তৃতীয় পাদ কহা৷ গিয়া! থাকে । নিণয় দ্বার! ব্যবহার- 
কাণ্ডের চতুর্থ পাদ নির্ধারিত হর। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 
বাদীর কথাগুলি পুর্বপক্ষ, প্রতিযোগী ব্যক্তির প্রতিবচনগুলি 
উত্তরপক্ষ, লেখ্য ও সাক্ষীর বচন প্রমাণাদি ক্রিয়াপক্ষ। নিষ্প- 
ন্তিকে নির্ণয়পক্ষ কহা গিয়া থাকে। (৬) 


(৫) পাদোহধর্দস্ত কর্তারং পাঁদঃ সাক্ষিণনিচ্ছতি। 
পাদং সভাবদঃ সর্ধান্‌ পাদে। রাজানমিচ্ছতি ॥৮॥ মনু ও অ। 
রাজা তবতানেনাস্ত মুচন্তে চ নতানদঃ। 
এনো গচ্ছতি কর্ধীরং নিন্দার্হো বত্র নিঙ্যতে ॥ 
_ ব্যবহারতত্ববৃত মনু নারদ বৌধায়ন হারীত বচন। 


৬) পূর্ববপক্ষ; স্বৃতঃ পাদে! দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃ স্থৃতঃ। 
গড ৫ বৃহম্পতিমংহিত। | 


বিচাঁরদর্শনের কাঁল নির্ধারণ | 


দিবসের প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইলেই বিচার কার্ধয 
আরস্ত হইত । চতুর্থ যাম পর্যন্ত বিচারদর্শনের সীমা । ইহা" 
দবার। এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হয়, বে। দিবা ছুই প্রহর অতি- 
বাহিত হইলে সেদিন আর নৃতন অভিযোগের বিষয় শ্রুত হইত 
না। কিন্তু কার্ধ্যবিশেষে, স্থলবিশেষে ও বিষয়বিশেষে নৃতন 
অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারিত। কার্ধ্যের লাঘব, গৌরৰ 
ও অবস্থা বিবেচনায় সেদিন উহ উপেক্ষিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ 
মন্বাশ্রে উহার বিষয় বিবেচিত হইত। পূর্বোপস্থিত বিষয় 
ঝালিয়া তাহার প্রতি পক্ষপাত হইত না। ইহাদিগের বিধান 
সংহিতায় সামান্ত নিয়ম ও বিশেষ নিয়ন উভয়ই আছে। ইহারা 
স্থল বিশেষে নিম সষ্কোচ ও বিস্তার করিতে পারিতেন। (১) 
তামাদি (অর্থাৎ কালাতিক্রম দোষ) সত্বে হিনুজাতিরা স্শপ- 
কালে কোন বাক্তির স্বত্ব ধংস করিতেন না। ধন-নন্বন্বের 
অভিযোগে ন্যুনকল্পে দশ বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে কালাতযয় 
দোষ ঘাটত না। ধনস্ামীর সমক্ষে কোন ব্যক্তি নির্বিবাদে দশ 
বংসর কাল ধনীদি উপভোগ না করিলে তাহাতে তাহার 
বত্ব জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তৃমিবিষয়ে স্বামীর 
সমক্ষে নির্কবাদে বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত উপভোগ প্রমাণ না 
করিতে পারিলে এ ভূমিবিষয়ে উপতোক্তার স্বামিত্ব জনিত 


স্পট 





(১) দিবসস্যা্টিংং ভাগং মু! ভাগত্ত ধৎ। 
ন কালে। বাবহায়াণাং শাহ পর; সত; ॥ কাতযাযন। .. 
আমা মদযর্দণহরং ভাগ হরর বাযহারতত্ব। 


৭০ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থ!। 


মী। সুতরাং ভূমিবিষয়ে বিংশতি বর্ষ পরিমিত কাঁল অতি- 
ক্রান্ত হইলে উপ্পভোক্তার শ্বত্ব হইবার সম্ভাবনা থাঁকিত। 
বিংশতি বর্ষের পূর্বে অভিযোগ ঘটিলে যাহার ভূমি ভাহারই 
ইইত। (২) 

পরোক্ষে যদি কোন ব্যক্তি তাহার তিন পুরুরষ পর্যাস্ত কোন 
ধাক্তির ধন এবং ভূম্যাদি উপভোগ করিয়া থাকেন, যাহাদিগ্গের 
বন্ত তাহারা যদি তিন পুরুষ মধ্যে কোন বিবাদ উত্থাপন না 
করে, তবে খী বস্ততে উপভোক্তার স্বত্ব হয়। পরস্ত জ্ঞাতি, বন্ধু, 
সকুল্য, জামাতা, শ্রোত্রিয়, রাজা ও রাজমন্ত্রী যদি বহুকাল 
উপত্দোগ কারন, তখাপি আনোর বস্তুতে ইস্বাদিগের শ্বামিত্ব 
জন্মে না। যাহার বস্ত তাহারই স্বত্ব থাকে । এরপ ব্যক্তির উপ- 
ভোগে প্রকৃত ধনস্বামীর স্বত্বধ্বংস হয় না। (৩) 


€২) পঠতোহক্কবতে। হানিতূ দের্বিংশতিবার্ধিকী। 
পরেণ ভূজামানস্ত ধনস্য দশবার্ধিকী ॥ ঘাক্রবন্ধয । 


ভুকিস্ত্ৈপুরুষী দিধোৎ পরোক্ষা নাত্র সংশয়ঃ| 

অনিবৃত্ে সপিওত্বে সকুলযানাং ন সিধ্যতি | 
বিবাহশোতিৈতু কিং রাজামাত্যস্তথৈব চ। 

স্থদীর্েণাপি কালেন তেষাং দিধোৎ ন তদ্ধনম্‌ 1 
অশক্তালনরোগার্তবালভীত প্রবানিনাম্‌। 

শাদনারঢ়মনে।ন তুক্তাভুক্তং ন হীয়তে ॥ বৃহল্পতিসংহিতা। 


সনাভিবান্বনৈর্বাপি ভুক্তং যৎ স্মজনৈম্বথ|। 

তোগাৎ তর ন দিদ্ধিঃ হ্যাৎ ভোগমন্োযু কল্পয়েৎ॥ 

ন ভোগঃ কলয়েত স্ত্রীযু দেনরাজধনেধু চ। 1 
বালশ্রোজিযবৃদ্ধে পাণ্ডে চ পিতৃতঃ কুমাৎ | কাত্যাযনসংহিভা।, 


ও 


মে 


বিচাঁরদর্শনের কাল নির্ধারণ । ৭১ 


 অশক্ঞ, জড়, রোগার্ত, বালক, ভীত ব্যক্তি, প্রবাসী জন 
এবং রাজকাধ্যে নিয়োগ হেন ভিন্নদেশস্থিত ব্যক্তিবর্গের 
সমক্ষেই হউক অথবা পরোক্ষেই হউক,উপভোগ দ্বার! এ সকল 
ব্যক্তির বস্তুতে উপভোক্তার,স্বামিত্ব জন্মে না। কিন্তু এতত্বাততি- 
রিক্ত স্থলে ধনম্বমীর সমক্ষে যদি উপভোগ প্রমাণ হয়, তবে 
উপেক্ষা নিবন্ধন সে বস্ততে উপতোৌক্তারই স্বামিত্ব হয়, গ্ররুত 
ধনস্বামীর স্বত্ব লোপ পাইয়া থাকে । 
স্থাবর ও অস্থাবর বিষয়ে কিপ্রকারে ভোগাদির দ্বারা স্বত্ব 
নাশ হয়, উপভোক্কার স্থামিত্ব জন্মে, ইহা নির্ণীত হইলে 
বিচারপদ্ধতির নিয়ম স্থিরীকৃত হইতে পারে। নিধান-সংহিতা 
পরিশুদ্ধ ও স্ুপ্রণালীষুক্ত হইলে বিচারকার্ষ্যের সুবিধা হয়, এই 
কারণে প্রথমে বিধান-সংহিতার স্থুল স্থল নিয়মগুলি বল! 
উচিত। তদনুসারে অগ্রে লিপির বিষয় বিবেদ্টনা বর! 
আবশ্তক। 
দেখ, মানুষগাত্রেরই ভ্রান্তি জন্গিয়্া থাকে); বিশেরত? 
অলিখিত বিষয় মাণ্মাধিক কাল পর্যন্ত আলোচিত না হইলে 
উহ বিস্ৃতির গর্ভে লীন হয়। এই কারণে ধর্মশাস্ত্রকারের! 
বিধাতার স্থষ্ট অক্ষরকেই বাক্যের ঞ্রতিনিধি করিয়াছেন। অক্ষর 
দর্শন মাত্র সর্ধবিষয় শ্মরণপণে উদ্দিত হয়। অক্ষর দ্বার! সমস্ত 
বিষয়গুলি চিত্রিত ছবির ন্যায় দেদীপ্যমান দেখা যাক্স। য়ত- 
কাল লিখিত পত্রগ্নানি গাকে। তারৎকারমধ্যে সে বিয়য়ের 





দায়সীমাদায়ধনং নিক্ষেপো পনিধি। সি. 


রারন্বং প্োজিয়দ্ব্ দ.ভোগেন প্রস্ততি... 
নায়দসংহিতা। ৃ 


৭২ ভারতীয় আর্য্যজাঁতির আাদিম অবস্থা । 


কোঁন অঙ্গের বিকলত্তা ঘটিতে পারে না। কোন বিঘয়েই 
বিচ্যুত হইবার সম্ভাবন! থাকে না, সেই কারণে আর্ধ্যগণ বর্ণা 
বলীর নাম অক্ষর রাখিয়াছেন। অক্ষর শবের বুুপত্তি ধরিলে 
ইছাই বোধ হয় যে, যাহার ক্ষ নাই তাহাকেই অক্ষর শবে 
বির্দেশ করা যায়। 

পত্রার লেখ্যই প্রমাণ বলিয়। গ্রাহথ। পত্রশন্দে ভূর্দপত্র, 
তালপত্র, তাড়িত পত্র ধরা গিয়া থাকে । 

লেখ্য-তেদ। 

রাঁজদন্ত ব্রক্ষোত্তরুদানপত্র তাম্রফলকে লিখিত হইত। 
তাহাকে তাত্রশাসন অথরা তাত্্পত্র বলা গিয়া থাকে । প্র দান- 
পত্রে দাত। ও গৃহীত। উভয়েরই নাম, গোত্রাদি এবং পূর্ব 
পুরুষের কীপ্তিজনিত যশোগীত, দানের কাল, গ্ররিমাণ ও 
সীমাদির উল্লেখ থাকে । তাত্রফলকের অভাবে তৎপরিরর্তে 
পটে লিখিত হইত। বোধ হয় এ পট আর কিছুই নহে, কাষ্ঠ” 
ময় ফলকবিশেষ | যেহেতু বিচার নিষ্পত্তি কালে জয়পত্রের 
পাঙুলেখ্য কাষ্টময় ফলকে লিখনপুর্বক অভ্যগ্নকর্তৃক বিবে- 
চিত হুইত। কাঠঠফলকের ব্যবহার অদ্যাপি ব্যবদাদার 
লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে (সীপৃড়ি)। প্রস্তরফলকে দেব” 
এরতিষ্ঠাদির বিষয় ক্ষোদিত হইত, এক্ষণেও হইম়। খাকে | (৪) 


(2) হাগ্সাসিকে তু সমরে আ্তিঃ সপ্লায়তে যতঃ। 


ধাত্রাক্ষরাণি স্ষ্ঠানি পত্রারঢান্ভতঃ পুরা ॥ 
নু * বৃহম্পতিসংহিভ| | 
পাগুলেখ্যেন ফলকে তৃমৌ বা প্রধমং লিখেং। 


[নাধিকন্ত সংগোধ্য গ*চাৎ পন্ধে নিবেশয়েৎ & . নি 
হি .. স্যাসমংহিক্কা1:. 


লেখ্য-তেদ। রা 


মৌখিক বাক্য অপলাপ হইতে পারে, লিখিত বাক্য 
সহজে অপঙ্ৃব করিবার সাধ্য থাকে নাঁ সুতরাং ব্যবহার- 
বিষয়ে লিখিত প্রমাণই মৌখিক বাক্য অপেক্ষা গৌরবান্ধিত । 

দানলেখ্যের সাধারণ নাম দানপত্র; তাতরফলকে লিখিত 
হইলে শাসনপত্র কহী যাঁয়। নৃপতি কোন ব্যক্তিবিশেষের 
প্রতি অথবা কোন বীরের প্রতি তাহার শৌর্্যাদিগুণে পরিতুষ্ট 
তইয়া যাহ! দান করেন এবং পরিতোধিক দানের প্রমাণস্বরূপ 
বে লিখিত পত্র দেন, তাহাকে প্রনাদপত্র কহা যায়। ইহাকেই 
এক্ষণকার চ৪০8)০%। ধরা যাইতে পারে । বিচার নিশত্তি 
করিয়া জয়ী ব্যক্তিকে যে লেখ্য দেওয়া গিয়া থাকে, তাহীরই 
নাম জয়পত্র। দায়াদগণ অথবা বাহার সঙ্গে বিভাগের সম্ভাবনা 
থাকে, তাহারা পরস্পর ষে লেখ্যকে বিভাগ-ক্রিয়ার প্রমাণস্বরূপ 
বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাকে বিভাগপত্র কহা যায়। ক্রয় 
বিক্রয় স্থলে উ্তয় পক্ষের যে লেখ্য প্রস্তত হয়, উহার প্রথম পক্ষ 
লেখাকে ক্ররলেখ্য, দ্বিতীয় পক্ষ লেখ্যকে বিক্রয় বা সম্মতি লেখ্য 
কছ। গিয়া থাকে | বন্ধক রাখিয়া উভয় পক্ষ হইতে যে লেখ্য 
ক্মাদান প্রদান হয়, উহার মধ্যে উত্তমর্ণের দত্ত লেখাকে সম্মতি- 
পত্র, অধমর্ণের প্রদত্ত পত্রকে আধিলেখ্য নামে কহা যায় । (৫) 


শশা 








(৫ দত্বা ভূম্যাদিকং রাজ! তাত্রপত্রেহথব। পটে। 
শামনং বারয়েৎ ধরা স্থানবংশাদিমংযুতম্‌. 
সেবা দীধ্যাদিনু] তু: প্রসাদলিখিতস্ধ তৎ 
বগ্ধত্ব বাবহারেহু পূর্ব্বোপক্ষোত্রাদিকম্‌। 
করিয়াব ধারশোপেতং জয়পত্েহখিলং লিখেখা 


৭৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


প্রজাবর্গ রাজশাসনের বশবর্তী হইয়া রাজার নিকট যে 
সকল প্রতিজ্ঞা-পত্র দেয়, তাহার নাম সংবিৎপত্র। প্রতুর সেবা 
শুশ্রষা করিবে বলিব! দাস প্রভুর নিকট যে লেখ্য প্রদান 
করে, তাহার নাম দাস-লেখ্য। ,অধমর্ণ খণ লইয়া উত্তমর্ণকে 
যেলেখ্য দেয়, তাহার নাম কুসীদ-লেখ্য অথবা খণলেখ্য। 
রাজ। প্রজাকে, প্রভু ভৃত্যকে এবং উত্তমর্ণ অধমর্গকে যে 
লেখ্য দেন, তাহার নাম সন্মতি-পত্র । 


কুপীদ বা বৃদ্ধি 


তাঁমাদি-ঘটিত কথার সবিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রে 
উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, খণ, সুদ, গচ্ছিত এবং লেখন-গ্রকারাদি নির্ণয় 


ভ্রাতরঃ সংবিভক্ত! যে অবিরোধাং পরল্পরম্। 
বিভাগপত্রং কুর্বস্তি ভাগলেখাং তদুচ্যতে ॥ 
গৃহক্ষেত্রাদি কং ত্রীত্বা তুল্যমূল্যাক্ষরান্থিতমূ। 
পত্রং কারয়তে যত্ত, ক্রয়লেখ)ং তছুচাতে ॥ 
জঙ্গমং স্থাবরং দ্বা বন্ধং লেখাং করোতি ঘৎ। * 
গোপ/তোগ্যক্রিরাধুক্তম্‌ আধিলেখ্যং তছৃচ্যতে | বৃহস্পতিসংহিতা। 
ভূ্িং দ্ধা তু বঃ পত্রং কুরধ্যাৎ চন্রার্ককালিকম্‌। 
অনাচ্ছেদ্ামনাহাধ্যং দানলেখাং তদুচযতে ॥ 

শ্রামো দেশশ্চ ষঃ কুর্যাৎ ষতং লেখ্যং পরম্পরম্। 
রাজাবিরোধিধর্মার্থে মংবিৎপত্রং বদপ্তি্চ ॥. 

ধনং বৃদ্ধ) গৃহীত্বা তু য়ং কুধ্যাচ্চ কারয়েখ। . 
উচ্ধারপত্রং তৎ প্রোন্তং ণলেখ্যং মদীবিতিঃ ॥রহষ্পতিমংহিতা1), 





কুমীদ বা বৃদ্ধি। ৭৫ 


করা আবশ্তক। খণদাতাঁকে আধ্য জাতির ভাষায় উত্তমনর্ণ 
কহা যায়। খণী বাক্তির উপাধি অধমর্ণ। যাবৎপরিমিত 
বন্ত খণ দেওয়া যায়, তাহার নাম মূল। যাহা! বৃদ্ধি হয়, তাহার 
নাম সুদ অথবা কুসীদ। কুসীদ শব্ধে মন্দ পথ বুঝায়। 
শান্্রানুারে খণের বৃদ্ধি গ্রহণ অতিশয় নিন্দনীয়, এই কারণে 
সুদের নাম কুপীদ হইয়াছে। সুদ ব্যবসায়ীকে কুসীদজীবী 
বলে। এই ব্যবসায়টা বৈশ্ঠ জাতির নিজস্ব স্বরূপ, ইহাতে 
এ জাতির পাপ জন্মে না। 

পুরাঁকালে অর্থ-ব্যবহারে কদাচ দ্বিগুণের অধিক বুদ্ধি 
ছিল না। কিন্তু ধান্য বৃদ্ধি পক্ষে তামাদি কালের পূর্বদিন 
পর্যান্ত সুদের বৃদ্ধি ধরিলেও প্রত্যেক বর্ষে শতাংশের পাচ অংশের 
অধিক পাইতেন না। শেষ করে মূল ও বুদ্ধি উভয় ধরিয়! 
দ্দিগুণের অধিক দেওয়া যাইত না । ধাহাঁরা বর্ষে বর্ষে অথবা 
মাসে মাসে বৃদ্ধি গ্রহণ করিতেন, তাহার! চক্তবুদ্ধি অথবা কাল- 
বৃদ্ধি পাইতেন না! । বৃদ্ধির বুক্ধিকে চক্রবৃদ্ধি শবে নির্দেশ কর! 
যার। খণী ব্যক্তি স্বীকারপর্বক ন! লিখিয়া দিলে উত্তমর্ণ 
নিজ ইচ্ছায় চত্রবৃদ্ধি গ্রহণ করিতে অধিকারী ছিলেন না ॥ 
কায়িক শ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি পরিশোধ হয়, তাহার নাম্‌ 
কায়িকা। মাসে মাসে দেয়ুদকে কালিকা বল! যায়। 
সময় বিশেষে নির্দিষ্ট কালে যে ধণ শোধ হয়, তাঁহার নামও 
কালিক!। ইহাঁকেই কিন্তিবন্দি বল! যাঁয়। (৬) 





(৬ কুদীদবৃষিৈ গুণ নাতোতি সনকদাহতা । 
ধান্ে ন্দে লবে.বাস্ছে নাতিক্বামতি পঞ্চতাহ্‌॥ ১৫১॥. . 


৭৬ ভারতীয় আর্ধ্জাতির আদিম অবস্থা । 


আপংকাল ভিন্ন চক্রবৃদ্ধি কদাপি গ্রাহ্থ নহে । এই বৃদ্ধির 
অঙ্লীকারপত্র বিলক্ষণরূপ প্রমাণাদি দ্বারা দু়ীকুত না হইলে 
কোন ব্যক্তিই দ্বিগুণের অধিক সুদ লইতে পারগ হয়েন 
না। কিন্তু খণী কর্তৃক লিখিত প্রমাণ থাকিলে অধমর্ণের 
নিকট হইতে তদ্ীরৃত পরিমাণে বৃদ্ধি গ্রহণ সিদ্ধ হইতে 
পারে | (৭) 

ব্যবসার স্থলে মূলধনের পরিমাণ ও স্থদের কথা । লাভের 
অংশের উল্লেখ না থাকিলে ধনস্বামী লাভীংশের অশীতিভাগ ও 
শরমকারী লাভাংশের বিংশতি ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন । 
যাহার! ব্যবসায়ে সুদ গ্রহণ করে, তাহারা ধন্মানুসারে শতাংশের 
ছুইভাগ সুদন্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। (৮) 





কুতানুসারাদধিকা ব্যতিপিভা ন দিধাতি। 

কুদীদপথমাহস্তং পঞ্চকং শতমর্থতি ॥ ১৫২ 

নাতিসাংলৎসরীং নৃদ্ধিং ন চাদুষ্টাং পুনর্থরেৎ। 

চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিত| কায়িকা চ যা ১৫৩ ॥ মনু | ৮ অ। 
কায়িক কায়দংযুক্তা মানগ্রাহ্াা চ কালিকা। 

বৃদ্ধেবৃদ্ধিশ্তজবৃন্ধিঃ কারিতা খণিনা কৃত ॥ 

ভাগো যদ্ধিগুণাদৃর্ঘং চত্রবৃদ্ধিশ্চ গৃহতে। 

পুর্ণে চ দোদয়ং গণ্চাৎ বার্দ,যাং তথ্বিগ্হিতম্‌ | বৃহম্পতিনংহিত।) 
খ্ণিকেন কৃতা বৃদ্ধিরধিকা সংপ্রক্গিতা। 

আপৎকালে কৃতা নিতাং দাতব্য! কারি তথা। 

অন্ঠথাকরিত। বৃদ্ধির দ!তনা। কথকন ॥ কাত্যায়ন। 

বশিষ্ঠে। বিহিতাং বৃদ্ধিং হজে দ্িত্তবিবর্ধিনীমূ। 

অনতিভাগং গৃরীয়ানমাসাদার্বিকং শতে ॥ ১৪*॥ 


পা 
টি 
সপ 


(৮ 


সপ 


আঁতুরাবস্থায় বেতন ও বৃদ্ধি। ৭৭ 


প্রণয়হেতু প্রিয় ব্যক্তিকে খণ দিলে যাবৎ বৃদ্ধি গ্রহণের 
উল্লেখ না হইবে তাবৎকাল বৃদ্ধি থাকিবে না। যখন বৃদ্ধি 
যাদ্া করিবেন তদবধি বৃদ্ধি পাইতে পারেন। যদি উত্তমর্ণ 
যাচ্ধা করিয়াও সুদ প্রাপ্ত ন হয়েন, তবে ধর্মীধিকরণের বিচারে 
বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকার অধিক বুদ্ধি পাইতে পারেন 
না। (৯) 

কথাপ্রসঙ্গে আর একটা কথার উল্লেখ করা অতীৰ 
আবষ্তক জ্ঞান হইল। আর্ধ্যজাতির নিকট কাহারও চাকুনী 
ভামাদি হইত কি না? বেতনগ্রাহী কর্মচারী অসুস্থতা অথবা 
বাদ্ধক্যাদি হেতু বশতঃ কার্যে অক্ষম হইলে বেতন পাইতেন 
কিনা? তীহাদিগের কন্মে তাহাদিগের পুভ্রা্দির উত্তরাধি- 
কারিত্ব জন্মিত কি না?-_তাহার নিদ্ধারণে এই জান যায যে 
বিশ্বস্ত ও প্রিয় কাধ্যকারী বাক্তি যে কেবল পীড়া-কালে বেতন 
পাইত এমন নয়, অক্ষম অবস্থায় পূর্ণ মাত্রায় যাবজ্জীবন বুন্তি 
ভোগ করিত। সম্ভাবন! স্থলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চাকুরী ও 
নিগ্ধ ভূমি উপভোগ করিতে পাইত । (১০) 

পাঠক মনে করিবেন আর্ধ্যজাতি ধন্দাধিকরণ সংস্থাপন 


সপশীশিশটীও ১ 





দ্বিকং শতং বা গৃরীয়াৎ সতাং ধর্ঘমনুস্মরন | 

ছিকং শতং হি গৃহানো ন ভবতার্থকিবিষী ॥১৪১1 মনু। ৮ অ। 
(৯ প্রীতিদত্ং ন বর্দেত যাবন্ন প্রতিযাচিতম্‌। 

যাচামানং ন দত্বধেদ্দ্ধতে পঞ্চকং শতম্‌ ॥ বিফুবচন। 
€১০) আার্ত্ত কুর্াৎ স্বস্ঃ সন্‌ যখাতাধিভমাদিতঃ |. 


৭৮  ভাঁরতায় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


করিয়াই, নিশ্চিন্ত ছিলেন; তাহা নছে। পাঠক, তুমি সভ্য 
হইতে ইচ্ছা কর? যাহারা রাঁজপথ কুৎমিত করে তাহা- 
দিগকে দণ্ড দিতে মাঁনন করিয়াছ? স্থলবিশেষে কাহার€ 
কি দোষ মার্জনা করিতে অনুরোধ কর? তুমি হাতুড়ে 
বৈদ্যের ও গণমূর্ধের চিকিৎসা নিবারণ করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছ? ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (ফড়ে)দিগকে শান্তি দিতে কি বাসনা 
কর? কেন না তাহারা উংকষ্ট দ্রব্য মধ্যে অপকষ্ট ড্রবা 
মিশাল দিয়া মন্দ করে, তদ্দারা লোকের পীড়া জন্মে তুদি 
যাহার জন্য এত দ্রুঃখিত, সেগুলি আধ্যজাতির চক্ষে আগ্রুই 
দোষ বলিয়া পতিত হইয়াছিল। 

গর্ভিণী, রোগী, ও বাঁলক ব্যতীত অন্ত ব্যক্তি যদি অনাপৎ- 
কালে রাজমার্গ অপরিষ্কত করিত, তাহা হইলে তাহাকে অগ্রে 
রাজপথ পরিষ্কৃত করিতে হইত, তৎপরে স্থলবিশেষে তাহার 
ডুই পণ বরাটক (কৌড়ী) দগ হইত | গর্ভিণী, বালক ও 
বোগার্ত ব্যক্তি এ প্রকার কুব্যবহার আর না করে, এজন্য 
তিরস্কৃত হইত। (১১) 

চিকিৎসকের দ্বারা পঞ্তসম্বন্ধে অমঙ্গল ঘটিলে প্রথম সাহস, 
মানুষের পক্ষে অমঙ্গল ঘটিলে দ্বিতীয় সাহা দণ্ড হইত । অদু- 
যিত দ্রব্য দুষিত করিলে দোষকারীর প্রথম সাহস দণ্ড দেওয়া 


১১) সমুৎজেপ্রজমার্গে বন্মেধামনাপণি | 
স ছ কার্যাপণৌ দদযাদমেধফাপি শোধনে॥ ২৮২1 
আগদগতোহথন! বৃদ্ধে! গর্ভিণী বাল এব বা। 


ভূত্যগণের ভূতি ও বেতন । ৭৯ 


রাতি ছিল। প্রথম সাহস দণ্ডের নাম উত্তম সাহস, ইহ্থার 
পরিমাণ এক হাজার আশী পণ (অর্থাৎ ৬৩০ কাহন কৌড়ী,। 
উহার অর্ধেকের নাম দ্বিতীয় বা! মধ্যম সাহস দণ্ড। তদদ্ধের 
নাম তৃতীয় বা অধম সাহম দণ্ড । (১২) 


শা 


ভৃত্যগণের ভূতি ও বেতন। 

পাঠক, তোমাকে পুর্ব বলিয়াছি বিচাতর প্রগ'লী, সাক্ষার 
বিবষ্‌ ও সমাজ-প্রথ1! আমুল বিজ্ঞাপন করিব! এক্ষণে এই ভিন 
বিষয়ের কিছু কিছু শ্রবণ কর। তত্বানুদন্ধান পূর্বক পাঠ কর, 
দেখিবে ভারতবর্ধীয় খধিগণ কোন ব্ষিয়েই অন্যের নিমিত্ত 
কিছু অবশিষ্ট রাখিয়। যান নাই । তুমি সভ্য জাতির নিকট 
যাস্থা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ,উহা। কত কাল পুর্বে আর্ধা- 
জাতিরা অভান করিয়াছেন । সাক্ষীর লক্ষণ, ব্যবসায়, আচার, 
বাবহার ও জাতি প্রন্ততি অবগত হইলে বুঝিবে, খষিগণ শী 
বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞত| প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহাদিগের 
অন্ুরণে কত ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন । 


(১২) চিকিংসকানাং বর্ষেষাং মিথ্যা প্রচরতাং দম2। 
অনানুষেষু প্রথমো মান্গুষেধু চ মধ্যম? ॥ ২৮৪ ॥ 
অনূিতানাং ভরব্যাণাং দুষণে ভেদনে তথ!। 
মধীনামপরাধে চ দঃ প্রথমসাহসঃ॥ ২৮৬ সমু। ৯ অ। 
সামী তপণসাহশ্রো দও উত্তমনাহমঃ1 
তদর্দং মধামঃ প্রোক্ত্তদর্ধমধমঃ শ্মতঃ। ৃ 

পু কায়শ্রিজতদ্ধধজ যাঞরন্ছঃরচন ॥ 





৮০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আঁদিম অবস্থা । 


প্রিয়দর্শন, অদ্য আমি তোমাদিগকে বিচারকের কর্তব্য 
বলিব । তুমি আধ্যজাতিকে স্বার্থপর বলিয়া বৃথা অপবাদ 
দিয়া থাক, তোমার সে ভ্রম দূর করিবার ইচ্ছা হয়। 

দেখ, আধ্যভূপতিগণ কাহাকেও নীতিবিরুদ্ধ কার্ধ্যে প্রবৃত্তি 
দিতেন না। যে বাক্তি স্বতঃপ্রনুন্ত হইত তাঁভাকেও অসৎ- 
কাধ্য হইতে বিনিবৃন্ত করিতেন | ধর্মমাধিকরণের অথবা 
বিচারাদির বারসক্কুলনার্থ কোনপ্রকার কৌশলাদি দ্বার! প্রজা- 
পীড়ন পূর্বক অর্থ গৃহীত হইত না। (১) 

আর্ধ্যজাতির নিকট কোন বাক্তি বিচারপ্রার্থী হইলে 
ক্তাহাকে প্রতিজ্ঞাপরের (কাগজের) মূল্য (0907 7868) দিনে 
ভঈত না। প্রতিবাঁদীকে ও উত্তরপক্ষ সমর্থন নিমিত্ত উত্তর" 
পত্রের আলেখা জন্য পত্রশুক্ধ দেওয়ার কোন প্রমাণ দেখ! 
যার না। ইহাদিগের নিকট হইতে পদাতিকের বেতনাদির 
সম্বন্ধে কোন উল্লেধথ নাই । 

রাজকীয় সমস্ত ভূতাই রাজকোষ হইতে বেতন, ভতি,অন্না- 
চ্চাদন এবং স্লবিশেষে চিরস্থারী বুস্তিও ভোগ করিত | আর্ধা- 
জাতির নিকট যেব্যক্তির কাধ্য সুথকর, হিতকর ও প্রিয়তর 
বোধ হইত, সে বাক্তি বৃদ্ধাবস্থা অথবা অন্য কোন হেতু বশতঃ 
প্রভুর কার্মা সম্পাদনে অক্ষম হইলে তদীয় পূর্বানুষ্ঠিত কার্য্য- 
কলাপের পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। 








(১) ক্রতিম্বতিবিরুদ্ধঞ্চ তৃতানামহিতঞ্চ বং | 


ভূত্যগণের ভূতি ও বেতন। ৮১ 


পুরস্কার বা পেনসান(১)--এ বিষয়টা রাজার গ্রসন্নতা অথবা 
ইচ্ছার উপর অধিক নির্ভর করিত না । রাজনীতির নিয়মানু- 
সারেই বাধ্য ভৃত্য ও কর্মচারী মাত্রেই রাজদত্ত সম্মানের সহিত 
বৃন্তি উপভোগ করিতে অধিকারী ছিলেন । সুতরাং কেহই 
অর্থী প্রতা্থীর নিকট কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন না। যে 
ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিত, এবং বিশুদ্ধ ও হিতকর বস্থ 
অবিশুদ্ধ ও অহিতকর করিত, রাজা তাহার সর্বস্থ লুষ্ঠন পূর্ধক 
তাহাকে স্বরাজ্যবহিষ্কত করিতেন । ধিনি রাজোপাধি পাইতেন, 
তিনি ভূমিশূনা ভূপতি হইতেন না। 

রাজার নিকট সৎকাধ্যের পুরস্কার ও অসৎকাধ্যের তির- 
সকার আছে বলিয়াই অতি তুচ্ছ পদস্থ বাক্তি অর্থাৎ পদাতিকে- 
রাও অর্থী প্রতার্থীর নিকট কিঞ্চিন্মাত্র লালসা রাখিত নী । (৩) 

রাজভৃত্য যদি তাহাদিগের ভরণপোষণ জন্য বিচারকের 
নিকট অভিযোগ করিত, ধর্মাধিকরণ অমনি মুক্তহস্তে তাহার 
পক্ষে অনুকূল নিপ্ন্তি (ডিক্রী) দিতেন। আর্য্যেরা জানিতেন 
ভৃত্যবর্গ অবাধ্য হইলে রাষ্ট্রবিপ্নব ঘটিবার সম্ভাবনা । সুতরাং 
বেতনাদির বিষয়ে বড় গুণনিষ্ট ছিলেন। সাধান্য ভৃত্টেরা 


(২) কচ্চিৎ পুরুষকারেণ পুরুষ; কর্ম শোভয়ন্‌। 
লভতে মানমধিকং ভুয়ো! বা তক্তবেতনম্1 ৫৩॥ 
মহাভারত-_দভাপর্ধ্ব, ৫ অধ্যায়। 
(৩) উৎকোচনাশ্চোপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবান্তথা। 
মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভত্তাচ্চেক্ষণিকৈঃ সহ ॥ ২৫৮॥ মনু ।৯ অ। 
গ্রামধাতে হিতাভলে পথি মোষাভিদর্শনে। 
শঙ্িতো নাভিধাবন্তে| দির্বাদ্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৭৪ মমু। ৯ 


৮২ ভারতীয় আর্্যজাতির আদিম অবস্থা । 


শান্ত্রের নিয়মানুসারে দাস্যবৃস্তির নিঙ্রয়ন্থরূপ উতকৃষ্ট ও অপরুষ্ট 
ভেদে ছয় পণ হইতে এক পণ পর্যান্ত দৈনিক বৃত্তি পাইত। উভয় 
বাক্তিই বর্ষ মধ্যে দুইবার পরিধেয় পাইবার যোগ্য বলিয়া অভি. 
হিত,তাহাদিগের অক্ন-সংস্থান জন্য প্রতি মাসে ধান্য প্রদানেরও 
ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্র নিয়মানুসারে উৎক্কষ্ট ভৃত্য ছর় মাস 
অস্তে ছয় জোড় কাপড় ও প্রত্যেক মাসে ছয় দ্বোণ পরিমিত 
ধান্য গ্রহণের অধিকারী) অপরষ্ট ভূত্য মাসিক এক দ্রোণ 
পরিষিত ধান্ঠ এবং ষাগ্াসিকে এক জোড় বস্ত্র গাইত। চারি 
আডঢ়কে এক দ্রোণ হয়। এক আটীর পরিমাণ চারি পুষ্কল। 
আট কুঞ্চিতে এক পুঞ্চল কহা যায় । কুষ্চির পরিমাণ অষ্ মুষ্টি। 
বঙ্গভাষায় কুঞ্চির পরিবন্তে কুণিকা (খৃ'চি) হইয়াছে। (৪) 

ুষ্টর পরিমাণকে নানকল্পে এক ছটাক ধরিলেও এক দ্রোখে 
এক মণ পঁচিশ পনের ধান্য ধরা যায়-বোধ হয় মুষ্টিমধ্যে এতদ- 
পেক্ষা অধিক ধান্য ধরে প্রিয়দর্শন, মি মনে করিতেছ উৎকষ্ট 
অপরুষ্ট এই ছুই শ্রেণী দাস ছিল. মধ্যবিধ ভূত্য ছিল না। তুমি 
কেন ভাব না, নান সংখ্যার পরিমাণ এক পণ, এক জোড় বন, 
ও এক দ্রোণ ধান্য ; উদ্ধ সংখ্যার পরিমাণ ছয় পণ, ছয় জোড় 
বন্ত ও ছয় দ্রোণ ধান্য পধ্যন্ত বিচারাসন হইতে অনুকূল নি 








(৪) পণো দেয়োহবকৃষ্টস্য বড়,তকৃষ্ট্য বেতনম্‌ | 
যাগ্মানিকন্তথাচ্ছাদে ধানাজ্রোণস্ত মাসিক ॥ ১২৬ মনু! লা 
আইমু্্ভবেৎ কুকি কুঞ্চয়োহষ্টৌ চ পুদ্ধলম্‌ । 
পুষ্কলানি তু চত্বারি আটক: পরিকার্তিচঃ | 


অভিযোগ বিষয় | ৮৩ 


(ডিক্রী) গাইত, বস্তত; মধ্যবিধ কিস্করের প্রতি মধ্যবিধ নিয়ম 
ছিল। 

ভৃত্যগণের পরিচয় স্থলে উচ্চতম কর্মচারিবর্গের উল্লেখ 
করা নিতান্ত দোষাবহ; এজন্য উহা এখানে পরিত্যক্ত হইল। 
স্থলবিশেষে লিখিত হইবে । 

বিচার-প্রণালীর কথা প্রসঙ্গে ভূত্যের কথা উঠিয়ান্ছে, সুত- 
বাং প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি না। পদাতিক, তুমি পর- 
স্পরা সম্বন্ধে বিচারাসনের সামান্য সহায় মধ্যে গণ্য, কাঁক্েই 
তোমাকে আসরে নামাইলাম, তুমি রাগ করিও না। এক্ষণে 
তোমাদিগের দোষে বিচার যত নষ্ট হয়। বোধ হয় পূর্বে 
স্তাহার সহআ্াংশের একাংশও সেগ্রকার হইত না। পদাতিক, 
তোমরা রাজার গুঢ চর ও চক্ষু; তোমরা স্থুধীল হও, এই 
ইচ্ছা) অন্ধ হইও না। 

অভিযোগ বিষয় । 

অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় ৰাদীকে অগ্রে দ্বৌষ- 
নিমুক্তি প্রতিদ্রা, সংকারণান্বিত সাধ্য, ও লোকপ্রসিদ্ধ পক্ষ 
সমর্থন করিতে হয় । ইহার বিপরীত হুইলে অভিযোগ গ্রাহ 
হয় না। প্রতিবাদীকেও উত্তর পক্ষ সমর্থন নিমিত্ত আহ্বান 
নাকরা বিচারাসনের রীতি ছিল না। ব্যবহার-প্রবকরণে 
প্রতিজ্ঞা-পত্রই সার বন্ত; উহা সদোষ হইলে বাদী নিশ্চয়ই 
ক্ষতিগ্রস্ত ও পরান্ত হন । (৫) 








(6) সার বযবহারাণাং প্রতিজ্ঞা নযুদাত।। 
তদ্ধ/নৌ হীন্ধতে রাদী ততস্বামুঝরে। ভবে& . নায়দচন। 


৮৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


বিচারক প্রথমতঃ দেখিবেন বাদী যে সকল কারণ নির্দেশ 
করিতেছে সেগুলি প্রতিজ্ঞা-পত্রে নিঃসন্দিগ্ূপে লিখিত, 
পূর্বাপরসংলগ্ন, বিরুদ্ধকারণবিনিমুক্তি, বিরোধিবাফ্যের প্রতি- 
রোধক, অন্য প্রমাণে অকাট্য এবং লেখনটা অতি স্থন্দররূপে 
ও স্বপ্লাক্ষরে বিরচিত হইয়াছে, তবেই গ্রহণমোগ্য জ্ঞান 
করিবেন । এবংবিধ পক্ষ গ্রহণানস্তর প্রতিবাদীকে উত্তরপক্ষ 
সমর্থনজন্য বিচারাসন হইতে লেখ্য প্রেরণ দ্বারা আহ্বান 
করিবার রীতি নিদ্ধীরিত আছে। (৬) 

বাদী যে সকল বাদ উত্থাপন করে সেই সকল বাদবাক্যের 
নাম প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থের নাম পক্ষ, বিচার্য্য 





(৬) উপস্থিতে বিবাদে তু বাদী পক্ষং প্রকাশয়েখ। 
নিরবদ্যং সপ্রতিজ্ঞং গ্রমাণাগমনম্ম তম্‌। 
দেশকালং সমাং মাসং পক্ষাহোজাতিনাম চ। 
জ্রব্যসংখো|দয়ং পাঁড়াং ক্ষমালিঙ্গঞ্চ লেখয়েৎ॥ বিষুধর্দোত্বরে । 
নিবেশ্য কালং বর্ষঞ্চ গাসং পক্ষং তিথিং তথ! । 
বেলা প্রদ্শেং বিষয়ং গ্থানং জাতাকৃতী বয়ত ॥ 
নাধাপ্রমাণং দ্রব্যঞ্চ সংখ্যাং নাম তথাত্বনঃ| 
রাজাঞ্চ ক্রমশো নাম নিবাসং সাধানাম চ| 
ভ্রমাৎ পিত্বগাং নামানি লেখয়েৎ রাজসনিধৌ॥ কাত্যায়নসংহিতা। 
প্রতিজ্ঞাদোষনিমুক্জং দাধ্যং নঙকারণান্থিতম্‌। 
নিশ্চিতং লোকনিদ্ধরচ পক্ষং পক্ষবিদো বিছুঃ॥ কাত্যায়ন ও বৃহম্পতি 
ক্বলাক্ষর: প্রভৃতার্ধো নিঃসদ্দিক্ষো৷ নিরাকুল£। 
বিরোধিকারণৈমুঙডে বিরোধিপ্রতিয়োধকঃ ॥ 
যদ ত্বেবংবিধঃ পক্ষঃ কঞিত: পূর্বববাদিন|। 
দদযাত্তৎপক্ষ্বদ্ং প্রতিবাদী তদোত্তরম্‌ | কাত্যাগন। 


 ক্ভিযোগ বিষয়? ৮ 


বিষয় সার্থক বা নিরর্থক বিবেচনা অনুসারে দেখা কর্তব্য, 
তদনুসারে বাদ উত্থাপন-কাঁলে দেশ, কাঁল, পাত্র, বর্ষ, মাঁস, 
কোন্‌ পক্ষের কোন্‌ তিথি, দিন, সংখ্যার নাম, উভয় পক্ষের 
নাম গোত্রাদি এবং যেরূপ পীড়ন হইয়াছিল) তৎপরে প্রতি- 
বাঁদী শভিযোগ নিবারণ জন্য বাদীর প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনার লক্ষণ 
প্রকাঁশ করিয়াছিল কি না, ইত্যাদি বিষয় সমস্ত; বিশেষতঃ . 
সাধ্য, প্রমাণ, ভ্রব্যসংখ্যা ও কিবিষয়ক অভিযোগ তথ্সমূদায় 
প্রকাঁশ করিবে; এবং এ পত্রে উভয় পক্ষের বাসস্থান, জাতি, - 
বযঃক্রম ও কাহার অধিকারে রাস, তৎ্দমস্ত পরিস্কৃতরূপে 
ক্রমান্থয়ে লিখিত থাকিবে । (৭) | 

প্রতিরাদী যাবৎকালপধ্যন্ত উত্তর শ্রদান না করে, তাঁবৎ- 
কালমধ্যে বাদী নিজককৃত ভায়াপত্র সংশোধন করিতে অধি- 
কারী। (৮) 

উত্তর প্রদান হইলে ভাষা-পত্রের নানীধিক্য পরিহার করি- 
বার কাহারও ক্ষমৃত| থাকে না, প্রতিগ্তাপত্রকেই ভাষা-পন্র 
কছা যাঁয়। ভাষা-পত্রের লেখক কায়ছ্থ ব্যক্তি । উপদেষ্টা 
বান্ধণ। ্থ্ক্ষণজাতি .নিরাপৎকালে অক্ষর বিক্রয় করিতে 
নিয়ন্ধ। পরীক্ষক উদ্দাপীন বিজ্ঞ ব্যক্তি। যে ব্যক্তির সঙ্গে 
কোন পক্ষের কোন সংশ্রব নাই তাহাকেই উদাসীন কহা যায়। 

শান্ত্রকারের! কহেন শতরঞ্চাদি দ্যুতক্রীড়ায়, ব্রত, ঘন্জকর্টে 

(৭) বচনসা প্রতিজাব্বং তদর্ঘ্ত চ পকষত 

অনস্করেণ ব্ধব্যং ব্হারেহু বাদিভিঃ র্‌ 
৬) শোধনেৎ পুরন যায তায 
৪০০০০ পচা 





"৬; ভারতীয় আর্্যজ।তির আদিম অবস্থা । 


ঃ ব্যবহারাদি বিষয়ে কর্মকর্তা নিজে ভাগ মন্দ বুঝিতে পারেন 
11  উদ্দাসীন ব্যক্তিরা তত্তাবং পুষ্ান্থপুঙ্ঘন্ূপে দেখিতে 
[ানম। তাহাদিগের দর্শনপথে ও বুন্ধিমার্গে অন্যের দোষ গুথ 
[তিভহয়। অতএব রাষদারে অর্ধী হইয়া! উপস্থিত হইবার. 
গ্রে বিজ্ঞ ও উদাসীন ব্যক্তিকে ভাষা-পত্র দেখাইতে হইবে। 
হদীয় পরামর্শে ভাষা-পত্র পরিশ্দ্ধ করা কর্তব্য। (৯) 

প্রিযদর্শন ! তুমি এখানে একটী কথ দ্বিজ্ঞাস। করিতে 
পার, ষে, স্থললবিশেষে বাচনিক অভিযোগ হইত কি না? এবং 
তাহার সম্বন্ধে কিপ্রকার নিয়ম দ্বিল? পাঠক, এরপ স্থলে কি. 
হইত তাহা কি তুমি বুঝি? এখানে প্রাড়বিবাক নিজেই. 
অর্থারস্বভাবোত বাক্যগুলি শুনিয়া লিখনপূর্বক ভাষা! পত্রের 
প্রতিজ্ঞা, পক্ষ ও সাধ্য প্রভৃতি সংস্থাপন করিতেন। (১০) বাচ- 
নিক অভিযোগের বিষয়গুলি অগ্থে পা গুলেখ্যস্বরূপে কাষ্ঠফলকে 
লিখিত হইত, তংপরে তাহা অন্ভিযোক্কাকে গুনানি হইভ। 
ইহাই গ্রসিন্ধ রীতি। উহা শ্রবণ করিয়া! অভিযোক্তা যদি-স্বকীক়; 
অনুল্লিখিত ওবিস্বৃতত বিষয়গুলি সম্গিবি্ এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে ভুদ্থিষয়বের সামন্ত 
বিধ্ানপুর্ধক ফলকস্থিত পাঁখুলেখ্যের বিষয়গ্তবি যথাক্রমে: 


টি 5558524757 
৪) শুটীন্‌ প্রাঙজান সপ্ন কুক মুজাবরাহিতান্‌। 


লেখকানপি কারস জেষ্ট কৃতাবিচক্ষণান্‌। ১০ ॥ 
গরাশর--আচার-প্রকরণ্‌।- 


দুতে চ বাবহারে চপ্রব্রতে ব্জকর্্বণি। ও 

যানি গশ্যন্কাদাসীনাঃ কর্তা তানি ন পশাতি॥ : হাাদসংহিত। 
(৯) পূর্বপক্ষং স্বতাবোজং প্রাডবিধাকৌহথ লেখয়েং। 

পাুলেখে)ন ফলকে পণ্চাং গঞ্জে নিষেশয়েং॥  কাষ্যাযন। 
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গ্রাতিলিপি হইত । ভ্ৃষ্টে গ্রাড়বিবাককে স্বহাত্তে ভাঁষা-গন্জ 
ঈম্পন্ন করিতে হইত । 

যে বিচারক অর্থিবাক্যের প্রতিকুণ বাক্য গেখেন 
অথবা প্রত্যর্থীর উত্তরবাক্য বিরুদ্ধ ভাবে অর্থীকে ভঞাগন 
করান, স্থলবিশেঘে উভয় পক্ষেরই বিপর্ধ্যয় কথ] লেখেন, 
তিনি আর্ধাজাতির শাসন অন্ুদারে চৌরসদৃশ পাপী ও 
দণ্ডনীয় ব্যঞি') রাজা এরপ ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি 
প্রদান করিতেন । লেখক, তোমাদিগকে একটী কথা বিজ্ঞাপন 
দ্ধরিতে ইচ্ছ৷ করি । তোমর! ষ্গি সঙ্যতাভিমানে মত্ত না হও, 
তবে মন্ধগ্রহ করিতে পারিবে। দেখ, আর্ধ্যজাতির বিচারকার্ধ্য 
কখন্‌ বিচারকের হস্ত হইতে নৃপতিসন্িধানে উপস্থিত হইত। (১১) 

তোমরা প্রথম বিচারাসনকে নিষ্ন আদালিত বলিয়া থাক.। 
দ্বিতীয় স্থলকে উচ্চ আদালত বা আপীল আদাধত বল । ভুতীয় 
স্বলকে সর্ধোচ্চ কিংবা তৎপরিবর্তে প্রধান বিচারস্থল নামে 
নির্দেশ করিয়া থাক। এইপ্রকারে ক্রমশঃ দ্বেশশাসনকর্তা 
হইতে রাজ! বা রাভ্ভী পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে উচ্চ, উচ্চতর, ও উচ্চ- 
ভূম কহিয়া থাক, লেখকেরও সেপ্রকার বলিবার পথ আছে । 

মনু ও নারদ ্রকমন্ত্য অবলঘনপ দক কহিয়াছেন, বাদী ও 
প্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার-নিষ্পত্তি প্রথমে স্বজনের দিকট 
হওয়া উচিত, ইহাই প্রথম কল্প। দ্বিতীয় কল্পে 858 





(১১) অন্যছুজং লিখেদ্যোহনাৎ অর্ি্রত্থনাং বচঃ। 
চৌরবৎ শাদয়ে্বস্ত ধার্তিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ কাত্যায়ম। 
কুলানি গ্রেণয়শ্টৈব গণান্বধিকৃতা নৃপাং। 
প্রতি বটবহরাণাং গুর়োরেবোতনোত্বরমূ॥. মনুনারদৌ । 


৮৮ ভারতীয় আর্জ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


মধাস্থবর্্ দ্বারা বিচার-নিষ্পত্তি হইয়! থাকে। তৃতীয় কর্পে 
সঘিদ্যাসম্পন্ন বিপ্রজাঁতির সভায় বিচার্ধ্য বিষয় নিক্ষিপ্ত হওয়া 
উচিত, তাহাদিগের দ্বারা যাহা সু-সম্পন্ন না হয় তদ্বিষয়েই 
প্রাঁড়বিবাক সদন্তপরিবৃত হইয়া! বিচারদর্শন সমাধা কারবেন। 
সর্বশেষে নৃপতি স্বয়ং অমাত্যপরিবৃ্ত হইয়া বিচারদর্শন কার্য 
সম্পন্ন করিবেন। এই সমুদয় সভা ব1 বিচারাসনের প্রত্যে- 
কের নাম যথাক্রমে কুল, শ্রেণী, গণ, অধিকৃত ও বৃপতি শবে 
নির্দেশ করা যায়। 

প্রিয়দর্শন, তুমি অভিজ্ঞ, তোমার বুদ্ধিবিবেচনাঁয় আর্ধ্য- 
জাতির ধর্শান্ত্কারদিগকে আধুনিক সভ্য জাত্তির প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ সচিব অপেক্ষা প্রগাঢবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ অনুভব 
হয় কি? অথবা সমকক্ষ বা তোমার মতে হীনকল্প বলিয়। বোধ 
হয়? তাহাদিগকে তুমি ধাহাই জ্ঞান কর, কিছু ক্ষতি নাই। 
তাহাদিগের পরামর্শ শুন, তত্কৃত মীমাংসা দেখ, অবশ্য তোমার 
ভক্তি হইবে। নৃপতি অথবা বিচারক অগ্রে বাদী প্রতিবাদী 
ভ্রমপ্রমাদ-জনিত কথিত বিষয়গুলি নিরাস করিতেন । তৎপরে 
যথার্থ ততের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। সদোষ, অগ্রসিদ্ধ, 
নিশ্রয়োজন ও নিরর্থক বানের খণ্ডন না করিয়া কদাঁচ মীমাং- 

সায় প্রবৃত্ত হইতেন না। 
পাঠক, তুমি এক্ষণে ইহা! জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, সদৌষ, 
অপ্রসিষ্ধ, নিশ্রয়োজন ও নিরর্থক বিবাদের লক্ষণ কিপ্রকার। 

তাহা এই যথা । (১২) 
(১২) অপ্রনিদ্ধং সদোধঞ নিরর্থং নিশ্ুয়জনম্‌,। 

অদাধ্যং ব| বিরুদ্ধং বা রাজা পদ্ষং বিবর্জয়েৎ॥ বৃহল্পতি | 





অভিযোগ বিষয়। ৮৯ 


যে বিষয় দ্বাতী বাদীর কোনপ্রকাঁর অনিষ্ট অথবা মান- 
হানির সম্ভাবনা নাই, তন্্রপ ব্যঙ্গ্য বাক্যকে সদোষ বাদ কহ! 
যায়। যেমন, অমুক আমার প্রতি হাস্য করিয়াছে। 

যাহা কখন ঘটে নাই, ঘটিবাঁর সম্ভাবনাও নাই, তদ্রপ 
বাকো বাদ উত্থাপন করিলে তাহাকে অপ্রপিদ্ধ বা অসম্ভব 
বলিয়া গণ্য করা যায়। যেমন, কেহ কহিল, আমার একটী 
গর্ভ ছিল, অনুক তাঁহার শূঙ্গদ্ব় ভগ্ন করিয়া! লইয়াছে। 
এ বাক্যকে কে অপ্রনিদ্ধ ও অসম্ভব না বলিবে? 

স্থলবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের এপ্রকার কুম্বভাৰ দেখা যায় 
ধে, তাহাদিগের নিজের ক্ষতি ঘটবার আশঙ্কা না থাকিলেও 
কালান্তরে অন্যের ক্ষতি হইবার সস্তব বলিয়! বিবাদ করে; 
ছদবস্থায় যেবাদ প্রতিবাদ, তাহাকে নিশ্রয়োজন কহ। গিয়া 
থাকে॥ 

সংসারে এমন ব্যক্তিও অনেক আছেন যাহার! নিজকুত 
আপরাধকে কদাপি দোষ বলিয়া ভ্রমেও গণ্য করিতে জানেন 
না, এবং অভিমানের বশবর্তী হইয়া ব্যক্তিবিশেষকে ভতৎসন' 
তাড়ন! ও গ্রহারাদি করিয়। থাকেন, এবং তাহার প্রতি- 
ফলম্বরূপ সামান্ত লোক হইতে প্লামিস্থচ্ক অপবাদ অথবা অল্প 
আঘাত প্রাপ্ত হইস্বা ক্রোধের বর্শবন্তী হইয়। অভিযোগ করেন) 


ন কেনচিং কৃতো! যন্ত সোহপ্রনিদ্ধ উদ্বাহৃতঃ। 
কাধ্যবাধবিহীনপ্চ দিজ্জেয়ে। নিপ্রয়োজনম্‌ ॥ 
অন্লাপরাধণচাননার্থে! নিরর্্ক উদ্দানবতঃ | 
কাাবাধবিহীনচ বিষে নির্জন: বৃহষ্পতি। 


৯০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা। 


তদবস্থায় প্রর্ূপ অভিযোগকে শীস্ত্রকারেরা নিরর্থকবাঁদ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

বিদ্যাবতী স্ত্ীঙ্জাতিকে লেখক কি বলিয়! সম্বোধন করিবে, 
তাহ! স্থির করিতে অসমর্থ, তোমরা তাহাতে কুষ্ট হইও না। 
তোমরাও লেখকের কথ! শুনিয়া স্থলবিশেষে ও কার্য্যবিশেষে 
বিচার করিতে পার, স্থৃতরাং তোমাদিগকে যদি এখানে 
আহ্বান না করা যায়, তবে সভ্য, অভিজ্ঞ, প্রিয়দর্শন পাঠক- 
গণ লেখককে অনহ্ৃদয় কহিবেন। তাহাদিগের মনন্থষ্টি 
ও তোমাদিগের মধ্যাদাবৃদ্ধির জন্য তোমাদদিগকেও্ আহ্বান 
কৃরিবে। তোমরা কোনকনপ শঙ্কা করিও না। তোমাদিগকে 
বশিষ্ঠের অরুন্ধতী ও অক্ষমালা, নলের দময়ন্তী, কৃষ্ণের 
রুঝ্সিণী, সত্যবানের সাবিত্রী, এবং অন্যান্য বিচক্ষণা সাধবী 
স্ত্রীলোকদিগের তুলা জ্ঞান করা যায়। তাহারা পুরুষদিগের 
সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে সমকক্ষভাবে বিচার করিতে পারি- 
তেন, সময়ে সময়ে তাহারা পুরুষ অপেক্ষাও বুদ্ধি-বৈচিত্র্য 
প্রদর্শন করিতেন। তাই তোমাদিগকে ম্মরণ কর! গেল। 
রাম লীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাদিগকে সীতার 
জমান বলিতে বাসনা হইল না। সেই জন্য তোমাদিগকে 
সীতা শে আখ্যা দেওরা যায় নাই । লঙ্কা অতি চঞ্চলা বলি! 
সাহার সঙ্গে উপমা দিতে ইচ্ছাও করে না। সরস্বতী কহিলে 
উপমার স্থল থাকিবে না এজন্য সেটা বাদ দেওয়া গেল। সতী ও 
গৌরী সমান বলিলে পাছে তাহাদিগের সথানীর দুর্দশা দেখিয়া: 
'ছুঃখিত হও, সেই জন্য শী ছুই মহাশক্ির সহিত উপম! দিতে 
অন্িকচি হয় না। ইহাদিগের স্বামী শিব নিগুণ, নির্কি; 





সাক্ষি প্রকরণ। ৯১ 


কার ও জড়ম্বরূপ। তোমাদিগের স্বামী ওরূপ হওয়া উচিত 
নহে; সতেজ, সগুণ, ও সজীব হওয়া আবশ্যক । 
পাঠক, তোমাকে পূর্বে কহিয়াছি সাক্ষীর বিষয় আদ্যো- 
পান্ত বলিব, এক্ষণে আরস্ত করিলাম । ভারতবর্ষের খধিগণ এ 
বিষয়ের যতদূর নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তথ্সমুদায় কভিব; 
তুমি দেখ তাহারা কোন্‌ কথ সভ্য জাতির নিকট শিক্ষা প্রাপ্তির 
জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন। 


সাক্ষিপ্রকরণ। 


কোন ঘটনাস্থলে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় স্বচক্ষে দর্শন 
ও স্বকর্ণে শ্রবণ না করিলে তদ্িষয়ে সাক্ষী হইতে পারে না, 
অতএব সাক্ষী হইবার আগ্রে স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ অত্যা- 
বশ্যক। যিনি সাক্ষিধর্খ্শ অবলম্বন করেন, তাহাকে সত্য বল 
উচিত | সত্য কথায় ধর্ম ও অর্থ কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ন। 
বরং বন্ধিত হয়। সত্য সাক্ষ্য বারা সাক্ষীর উদ্ধতন ও অধস্তন 
সপ্তপুরুষ অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বার তাহারা 
নরক গমন করে। যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় কহিবে, কিন্তু 
ধর্মাধিকরণে আহত বা! পরিপৃষ্ট না হইলে কদাচ স্বতঃগ্রবৃত্ত 
হইয়া সাক্ষ্য দিবে না, তাহাতে পাপ লিখে। স্থলবিশেষে 
ও কাধ্যবিশেষে স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়! সাক্ষ্য দিবার বিধি দেখা 
যায়, তথায় স্বেচ্ছাগ্রবৃদ্ধ সাক্ষ্য দানে অধর্ম হয় না। বিধি 


১২ ভার তীয় আার্ধ্যজাঁতির আদিম মবস্থা। 


ও নিষেধ স্থলে সাক্ষী সাক্ষ্য ব্যতিক্রম করিলে দণ্ড ও পাপ 
ভাগী হন। (১৩) 


সাক্ষ্যগ্রহণ-কাঁলাদি। 


আর্্যেরা সাক্ষ্যগ্রহণের যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহাতে ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয় যে, যখন জগতের সমস্ত প্রাণী 
নুস্থভাবে থাকে, সেই সময়কেই খধিগণ সাক্ষ্যগ্রহণের প্রকৃত 
কাল বলিয়! নির্ণয় করিয়াছেন । দে সময়ের নাম পূর্বাহ । (১৪) 





(১৩) সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষী শ্রবণাঁচ্চৈব দিধ্যতি। 
তত্র নতাং ক্রবন্‌ সাক্ষী ধর্শার্থাভযাৎ ন হীয়তে ॥ ৭8 ॥ 
যত্রানিবদ্ধোইপীক্ষেত শৃণুয়াদ্থাপি কিঞ্ণন। 
ৃষ্টন্তাপি তদ্ব্য়াৎ যথাদৃষ্টং ষথাশ্রিতম্‌ ॥৭০॥ সনু ।পঅ। 
যুঃ সাক্ষী নৈব নির্দিষ্ট নাহুতো। নৈৰ দেশিতঃ ৷ 
জয়াং মিখেতি তথ্যং ব দওাঃ সোহপি নরাধিপৈঃ ॥ 
মিতাক্ষরাধূত যাজ্ঞবক্কাবচন। 
(5৪) দেবত্ৰাঙ্গণসা নিধো সাক্ষ্য পৃচ্ছেদৃতং দ্িজান্‌। 
উদজুখান্‌ প্রাুখান্‌ বা পুর্বাহ্ে বৈ শুচিঃ শ্ুচীন্‌॥ ৮৭ 
মভান্তঃ সাক্িণঃ পরাপ্তনর্ধিপরতাধিসন্লিধৌ । 
গ্রাপদুবাকো ইনুযুগ্রীত বিধিনানেন সান্তবয়ন্‌॥ ৭৯ ॥ 
মত্যং সাক্ষী ক্রবন্‌ সাক্ষো লোৌকানাগরোতি পুঙ্ষলান্‌। 
ইহ চানুভমাহ কীর্তিং বাগেষা ব্রহ্মপুজিত। ॥ ৮১ ॥ 
সাক্ষ্যেহনৃতৎ বান সাক্ষী প।শৈর্বধ্েত বারুণৈঃ। 
বিয্পং শতদায়াতি তক্মাৎ নাক্ষী বদেদৃতমূ॥ ৮২॥ 
আতমমৈব হ্যাজ্বনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ। 
মাবসস্থাঃ খবমাত্মানং নৃণীং সাঙ্গিপমৃত্তমম ৮৪ 


সাক্ষিপ্রকরণ। ৯৩ 


সাক্ষ্যগ্রহণ ধর্মাধিকরণের মধ্যেই হইত | দেব ও ব্রাঙ্গণ 
ঈমীপে অর্থী প্রত্যর্থার সমক্ষে প্রাড্বিবাক অথবা রাজা স্বয়ং 
সঙ্গীকে জিজ্ঞানা করিতেন। সাক্ষী ব্যক্তি পুর্ব বা উত্তর মুখ 
হইয়। যথাদৃষ্ট ও যথাঞ্ত বিষয় জত্যপ্রমাণ কহিত; সাক্ষ্য- 
গ্রহণসময়ে প্রাড্বিবাক ও সভ্যগণ সাক্ষীর নিকট সত্যের 
গ্রশংস। ও মিথ্যার দোষ প্রখ্যাপন করিতেন । সাক্ষীকে সা্বনা- 
বাক্যে প্রশ্ন করা হইত। কেহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আতাস দ্বারা 
সাক্ষীকে সহায়তা করিতেন মা, অথবা বারংবার এককখ! 
জিজ্ঞাসা করিতেন না। সাক্ষী সত্য সাক্ষ্য দিলে স্বর্গে গন 
করে, এবং ইহ জগতে অতিশয় যশঃ লাভ করে। কিন্ 
মিথ্যাবাদী সাক্ষীর বড়ই ছুর্দশী) সর্পপাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে 
শত জন্ম কষ্ট পাইতে হয়। আত্ম সকলের কর্মসাক্ষী। তিনি 
সকলি দেখিতে পান। পাপীর! মনে করে, আমাদের কৃত 
কাধ্য কেহ দেখিতে পাঁয় না। সেটা তাহাদের ভ্রম। 

কাহার সাক্ষী কে, ইহা তোমাকে বলি নাই। প্রিয়দর্শন। 
তুমি নিশ্চয় জানিবে, জাতি, বয়স, ধর্ম, ব্যবসায়, শ্রেণী, কুল 
ও মধ্যাদা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বনি সাক্ষি- 
যোগ্য বলিয়৷ পরিগণিত হয়। 

পাষণ্ড, নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অপোগও্ বালক, ছলকারী, 


মন্যন্তে বৈ পাপকৃতে| ন কশ্চিং পশ্যতীতি নঃ। 
তাস্ত দেবা; প্রপশান্থি ছস্যৈবান্তরপূরুষং ॥ ৮৫॥ মন্থ।৮ অ। 
স্বভাবোক্তং বচত্তেবাং গ্রান্তং বদ্দোবজ্্িতদূ। 
উদ্তেহপি সাক্ষিণো। সবাক ন প্রষ্টব,ঃ পুনঃপুনঃ | লারদসংহিত|। 


৯৪ ভারতীয় নার্ধ্জাতির আদিম অবস্থা। 


জটাধারী, ছন্মবেণী লোক, স্্জাতি) ধূর্ত, বলীব, অল্গহীন গ্রহৃতি 
খাবতীয় মন্দদংসর্গা বাতি, মহাপথিক, অযাজ্যযাজী, নট, নটা, 
সন্ন্যানী, একসস্থানস্থায়ী, শক্, মিত্র, ও অবিভ্ত ভ্রাতা প্রভৃতি 
ঘ্ংসহায় বা অসহায় ব্যক্তিবর্গ খণদানাঁদিরূপ স্থিরতর কার্ষ্যে 
সাক্ষী হইতে পারে না। কিন্তু চৌর্য্য, হত্যাদি রূপ সাহসিক 
বিবাদে সকল ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারে। অন্যরূপ বিবাদে 
স্নেহ, গুদাসীন্ত ও শক্রতাদি রূপ হেতু বশতঃ মিথ্যা-কথন 
সন্ভব বলিয়। আত্মীয় ব্যক্তি, তপস্থিজন ও শক্রকে সাক্ষী হইতে 
নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে 

শাস্রানুদারে খবিগণ, রাজা, সন্যাসী, বিদ্বান্‌ ও অতিবৃদ্ধ- 
ঘর্ম সাক্ষ্যদান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন ) কেহ সাক্ষী 
মানিলে ইহাদিগকে সাক্ষী হইতে হইত নাঁ। এতত্বযতীত 
জনগণের মধ্যে কাহাকেও কেহ সাক্ষী মানিলে সাক্ষাদান- 
বিরহে সাক্ষীর ভং'গনা ও নিগ্রহ হইত । (১৫) ইহা দণুবিদির 
প্রকরণে দেখান যাইবে । | 

প্রিষদর্শন, এখন তুমি কহিত্তে পার, কেমন বিবাদে কোন, 
ব্যক্তি কাহার সাক্ষী হইত তাহা বল। আমি অগ্রে তাহাই 
কহিব, তংপরে সাক্ষীর লক্ষণাদি শুনিবে । সাক্ষি প্রকরণ অত্যন্ত 








(১৫) দাসে। নৈকৃতিকোহশ্রাদধবৃদধন্ত্ীবাণচক্তিকাঃ। 
মত্তোন্মত্তপ্রমস্তার্তকি তব! গ্রামযাজ বাঃ ॥ 
মহা।পথিকসা মুদ্র বাল প্রত্রজি তাতুরাঃ | 
ধার্দিকশ্রোত্রিয়াচারস্থীনকীবকুণীলবাঃ। 
নান্তিকরাত্যদারামিযৌগিনোহযাজাধাজ কাঃ। 
একহাঁনী সহাচারী ন চৈনৈতে সঙ্গভয়ঃ॥ .  নারদদংহিত] 


সমাজের ক্ষমতা । ৯৫ 


বিশ্তৃত, এক স্থানে বলিলে তোমাদিগের মনস্ত্টি হইবে 
নাঃ পাঠ করিতেও ক্রেশ বোধ হইবে । অতএব ক্রমে ক্রয়ে 
বিষ্বান্তারের বিরামস্থলে সমুদ্বায় কহিব। এস্কজে সমাজ্সংস্কার 
উপনীত কদ্দিতে ৰা করি। 


সমাজের ক্ষমতা । 


গ্রীন রাঁজর্ষিবর্ঁ দোষ-সংশোধনে একাস্ত অনুরাগী 
ছিলেন। ইঞ্টার। সমাজ-বন্ধনের বল বুরিয়াছিলেন। সমাজের 
কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিকেন না। 
মদদ ফ্ণোর ব্যক্তি দোষী বলিয়া গরিগণিত হইত, রাজ! ভাহার 
মে দোষ সংশোধন নিমিত্ত ষথাযোগয দণ্বিধান করিতেন এবং" 
সমাজের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে যখোগযুক্ধূ 
গ্রায়শ্চিন্ত করাইয়া! সমান্তে সংস্থাপন করিতেন। এইবপে 
আধ্্যদমাত্বের বল বিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। তঙকালো উন্মার্গ- 
রস্থিত, কুলচ্যুত, শ্রেণীষ্ট ও ভ্বাতিভ্রষ্ট বযক্তিবর্থও বিদীত- 
ভাবে রাজার নিকট আসিয়া নিজ দোয়ের ও গ্রহণ করিলে 
রাজা ফধাযোগ্য দগ্প্রদানপুর্বক সমাজের নিকট উদ্ধার আত্ম, 
শুন্ধির প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা: করিতেন। সে ব্যনক্কি বথাশাস্ত্র 
গ্রারশ্চিত্ব ম্পাদদন করিয়া! সমাস্তের নিকট, আত্মসমর্পণ করিলে 
রাজ পরিতুষ্ট হইয়া! ভাহাকে তৎকুলে ও সমান্তবের পথে গ্রবেশ 
করিতে অধিকার দিতে পারিতেন।, যে রাজা এইক্সপ লোক- 
হিতকর-কাঁধ্য করিতে সমর্থ হইতেন,ত্বিনি লোরযমাজে অক্ষয় 
বাস্তি, ও থশোলাভ করিতেন । . এরং লীস্কারদ্ধিগের মত্তে 


৯৬ ভাঁরতীর মার্ম্যজাঁতির আদিম অবস্থা । 


এমন রাঙ্কার ন্বর্গগমনপথ সদাই উদঘাটিত বহিয়া নির্দিষ্ট 
আছে। তিনি চিরকাল স্বর্মে বাস করিবার যোগ্য। যখন 
তিনি স্বর্গগামী হন তখন দেবলে|কেরাও তাহার প্রশংসা! ন। 
করিয়া বিরত থাকিতে পারেন ন1। প্রিয়দর্শন, এখন ক্রমেই 
সমাজের বল থর্ব হইঘ্া আগিতেছে, ছুর্ঘশারও এক শেষ; 
এখন একবার সর্কজনছিতকারী মুনি বা দেবের আবির্ভাৰ 
হওয়া আবশ্যক । (১৯) 


৭ পপ 


উপাধি ও মম্মান। 


ছে সভ্য, তুমি মনে করিয়াছ আমি তোমাকে তুলাইবার 
জন্য বাগ্জাল বিস্তার করিস্নাছি, তুমি একবার ভ্রমে বা স্বপ্নেও 
স্েপ্রকার চিন্তা করিও না। আমি অগ্রমাণ কোন কথ! 
তোমার নিকট বলিব না। তুমি একবার প্রমাণপ্রয়োগগুলি 
অন্য ব্যক্তির নিকট গিলাইয়া দেখ, ঠিক মিলে যায় কি না। 
হে নভ্য! তৌমাদিগকে নমস্কার, তোমরা যেমন পুরাতন 
প্রিনিষ ঘনে মেজে নূতন বলিয়া বাহির কর, এ জাতির মধ্যে সে- 
প্রকার পাইবে না। ইহাদিগের পুরাতন দ্রব্জাত্ব যাহ আছে, 
মেগুলির যদি কেহ একবার পর্দী ঝাড়িয়া রাহির করে, তবে 
তোমার প্রদর্শিত পরিপাটি নূতন ভ্রব্যগুলি প্রাচীন আর্ধা* 





(১৬) ঘন্তাক্তমার্গাণি কুলানি রাজ! শ্রী জাতী গুধাংস্চ লোকান্‌। - 
ঘআনীয় মা্গে বিদধাতি ধর্মান্‌ নাকেইপি শীর্ববাধগণৈ! পশম ॥ 
বৃহৎপরাশরূনহহিতা, « অথ।য়। ভাচার বরণ, ₹৭ মোক ।. 


উপাধি ও সম্মান | ৯৭ 


জাতির নিকট পুরাতন ও কীটাকুলিত অথবা জর্জরিত বলিয়া 
বোধ হইবে। 

সভ্যজাতিরা ক্ষুদ্র ভৃম্বামিগণকে, সামন্ত'রাজাদিগকে, করদ 
ভূগতিবর্গকে ও মিত্র সম্রাট্সমূহকে সম্মান করিয়া থাকেন, স্থল- 
বিশেষে উপাধি দিয়া থাকেন, বিদ্বন্মগুলীর পাঙ্ডিত্যের প্রশং- 
সার চিহ্বশ্বরূপ উপাধি প্রদান করেন; কার্ধ্যকুশল লৌকদিগকে 
কেবল বাঁহবা দিয়! তাহাদিগের প্রতি নিজ আকারগত বাস্বভাৰ 
গুপ্ত রাখিয়া! লোকরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়েন বটে-_কিস্ত প্রকৃত 
পক্ষে মনের প্রফুল্লতা দিতে বাধ্য নহেন । আর্য্যের৷ অন্ধকে 
পদ্বলোচন কহিতেন না। যদি কহিতেন, অবশ্য তাহার দর্শন- 
শক্তি দিতেন । ইস্থার! ঘাহাঁকে সম্মান বা উপাধি দিতেন,তাহার 
আন্তরিক বল ও উৎসাহ বৃদ্ধির উপায় নির্ঘারণ করিয়া! দিতেন। 
কেবল উপাধি পাইয়া তাহাকে অন্নসংস্থটন জন্য অন্য লোকের 
উপাসনা করিতে হইত না। সে ব্যক্তিকে উপযুক্ত ভরণ- 
পোষণের শক্তি প্রদানকর! হইত। তাহার উন্নতির দ্বার সদ 
উনুক্ত খাকিত। সে সাধ্যসত্বে সর্ধত্র প্রবেশ করিতে পারিত। 

শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে রাজা দগুনীয ব্যক্তির দণবিধান 
করেন, তিনি সমস্ত বজ্ছের ফল পান? তদ্রুপ যে শরণাত প্রাতি- 
পালনপূর্ববক গুণিগণের, বৃদ্ধজনের, সাধুশীলের, সামস্ত ভূগতি 
প্রভৃতির ও মগুলদিগের সম্মান করেন, তিনিও সমস্ত যত্তফলের 
অধিকারী,এবং যে রাজা৷ এবংবিধ ব্যক্তির অসন্মানহেতু মনঃ- 
পীড়া জন্মান, তিনি অচিরেই ধ্বংস গ্রাপ্চ হন। (১৭) 

(১5) দওং মতোধুকুর্ঘাণে রাজ। ক্রফলং জর্ভেৎ ।. 
ব 


সাক্ষি-বিষয়াদি। 


স্থললবিশেষে সাক্ষীর পরীক্ষা করা কর্তব্য, স্থলবিশেষে 
গরীক্ষা না করিয়াই সাক্ষ্য গ্রহণ করা বিধেয়) সাক্ষী পরীক্ষিত 
হউক আর নাই হউক, সাক্ষী উপস্থিত হইলেই কালক্ষয় 
না করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। কালবিলম্বে দাক্ষীর দোষ হইলে 
বিচারক পাতকী হইবেন । (১) 

বিচার নিষ্পাদন সময়ে যেখানে সাক্ষীর আগমন ষন্তাবন! 
ও সামর্থ্য না থাকে, তথায় তল্লিখিত পত্রাদি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য 
প্রমাণ হয়। সেই লেখ্য তাহার কি না, তদ্বিয়ের রন্দেহ নিরার় 
জন্য তদীয় অন্য লেখ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা রীতি, ইহা! 
চির প্রসিদ্ধ। (২) 





ৃদ্ধা্‌ সাধুন্‌ বিজন মৌলান্‌ যো ন সম্মানয়েমপঃ। 
' পাঁড়াং কর্ধোতি চামীবাং রাজ। শীত ক্ষয় ব্রজেৎ ॥ 
পরাশরসংহিতা ২২ স্লো ১* অধর 
(১) ন কাজহরপণং কার্ধাং রাজা সাক্ষি ভাযণে। 
.. মহান দোয়ে! ভবেং কালাদধর্মবৃত্তিলক্ষণঃ | কাত্যায়ন॥ 
অন্তর্বেশনি রাত চ বহিগ্র মাচ বন্ধবেখ। 
এতশ্রিন্রতিযোগে তু পরীক্ষা নাত দাক্ষিণাম্‌॥ নারদ। 
অনুভাবি তু যঃ কণ্চিৎ করঘয। সাক্ষাং বিবাদিনামূ। | 
অধর্বেশবনযরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাতায়ে ॥ ৬৯॥ 
সাহসেহু ৮ দর্বেযু ত্তেরসংগ্রহণেষুচ। 
বাগওয়োচ্ গারধ্যে ম পরীক্ষেত বাঁকিণঃ | ৪২1 ধনু ৮ আ। 
(২). অশক্য আগমে। যত বিদেশ প্রতিবাসিনাদ্‌। 
ত্ৈবিদাপেদিকতত বেদ এবপিয়েং$. তযাযন। 


5৪৯ 


সাক্ষিবিষয়াদি। ৯৯ 


পূর্ধোক্ত বাক্তিগণকে ঞবধিগণ কেন সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান 
ক্রেন নাই, তাহা শুন। অজ্ঞতা হেতু শিশুজন, স্ত্রীলেকের 
মিথ্যাকথন অস্বাভাবিক নহে, এই কারণে কামিনীকুল,(ও)জাল" 
কারী ব্যক্তিদিগের পাপকাধ্যে অভ্যাস আছে, সুতরাং তথ" 
কথিত সত্য বাক/কে লোকে কুট সাক্ষ্য জ্ঞান করে, তন্নিবন্ধন 
জালকারী, বন্ুক্নেরা ্েহপ্রযুক্ত অসত্য কহিতে সন্মত হইতে 
পারেন, তদ্ধেতু স্বজন, শক্র ব্যক্তি পূর্বাচরিত বৈরনির্ধ্যাতনের 
প্রতিশোধবৃদ্ধিতে বিপরীত কহিতে পারে, অতএব ইহাদের 
সাক্ষ্য গ্রাহ্থ নহে। 

এইরূপ বিচার শান্তিজনক কার্যেই প্রচলিত ; সাহসিক 
কার্ধ্যাদিতে ইহাদের সাক্ষ্যও গ্রান্থ হয়। (৪) 

পাঠক, তোমাকে যাহা বলিতেছি তদ্বিষয়ে তোমার মতদ্বৈধ 
হইবার সন্তাবনা, অতএব তুমি যেখানে যেখানে শাস্তিকাধ্যের 
নাম শুনিবে তাহাকে দেওয়ানী ও যেখানে যেখানে সাহপিক 
কাধ্য এই শব শুনিবে তাহাকে ফৌজদারি বিচার মনে করিবে, 
তাহা হইলে তোমার মনে কোন দ্বিধা জন্মিবে না । পাঠক;তুমি 











(৩ বাঁলোহজ্ঞানাদসত্যাৎ স্থী গাগাতাসাচ্ষ কুটকৃৎ 1... 


বিজুয়াান্ধ বঃ ল্লেহা্্েরনিধ্যাতনাদরিও ॥ কাতযায়ন । 
(8) দামোহন্ো বধিরঃ কুধ্ী ্ীবালস্থবিরাদয়ঃ |. 
এতে অনভিনন্বধধাঃ বাহনে সাক্ষিণো মতা ॥ ..... উশনা। 
্ত্রীনীমসস্তরে কা্যং বাঁজেন স্থবিরে ব1। ও 
শিক্ষণ বন্ধুনা বাপি দানের ভুতকেন বা ॥৭* মনু অ।. 
_ব্যাঘাতাচ্চ নৃগাজায়াং দংখহে দাহমেযুচ। 5০ 


।. :গ্েয়পারুযারোশ্চৈর মপরীক্ষেত মাক্ষিণ:$...... নার, 


১০০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা 


এখন নিশ্চয় বুঝিলে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা। ভয়, 
মৈত্র, রাগ, দ্বেষ ও অজ্ঞানাদি হেতু বশতঃ মিথ্যা বলিবার 
'্তাবনা, ইহা। বিবেচনা করিয়াই খিগণ সাক্ষিবিষয়ে অমুক্- 
হস্ত হইয়া রহিয়াছেন। (৫) 
সাক্ষ্যকার্যে কামিনীজনের বিবাদে কামিনীকুল, দ্বিজাতির 
বিবাদে ততমদৃশ দ্বিজাতি, শূদ্রগণের বিষয়ে শৃত্র ব্যক্তি, অস্ত্যজ 
ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্যে অন্ত্যজ মনুষ্যই সাক্ষী হইবে; সদৃশ সাক্ষী 
না হইলে শান্তিকার্য্যে গ্রা্থ হয় না। (৬). 
উভয় পক্ষের সাক্ষ্যে জনসংখ্যার তুল্যতা থাকিলে সদ্‌- 
গুণাদিসনবদধ ব্যক্তির কথা বিশিষ্ট প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্থ হইয়া 
থাকে । (৭) সাক্ষীর বিষয় এখানে এই পর্যন্ত রাখা গেল, ইহা 
ক্রমে ক্রমে বলিব, নতুবা। পাঠকের বিরক্তি ও অরুচি জন্মিতে 
গারে। 





(5 অনাক্ষাপি হি শাস্তেষু দৃষ্ট: গঞ্চাবধঃ মৃতঃ । 

বচনাদ্‌ দোষতো। ভেদাং হব়মুক্তিনৃতাত্তরঃ | যাল্তবক্ধা | 
($) স্রীণাং সাক্ষাং প্রিয় কুর্যাি'জানাং দদৃশহ্বিজাঃ। 

শৃদ্রাশ্চ সত্তি শূদ্রাণামন্তানামন্ত্যযোনয়ঃ॥ মনু ৮ শ্লো৬৮আ। 
(৭) দ্ৈধে বহুনাং বচনং সমে তু গুণিনাং বচঃ। 

গুশিঘৈধে তু বচনং গ্রাহং যে গুণবত্তর/:॥ যাক্বন্যসংহিতা। 


স়মুখানা 


অনেকেই কহিয়া থাকেন, নি 
বিষয়ে বিস্তৃত ছিল না বলিয়া সম্মিলিত সম্তদায়-পরিতুপ্ত বাণি- 
জ্যের গুণ জানিতে পারেন নাই। যদি তাহা অবগত হইতে 
গারিতেন, তবে কি আমাদের ভাঁবন! থাকিত? 

পাঠক, তুমি লেখকের কথাগুলি শুনিয়া যথার্থ মীমাংসা 
করিবে। তুমি জান আধ্যজাতির বাণিজ্য কার্যের ভার বৈশ্থ- 
গণের প্রতি অর্পিত ছিল । তাহার! যে সম্মিলিত-সশ্পর্দায়পরি- 
তৃক্ত বাণিজ্য জানিত না, তাহা কি বিশ্বাস কর ? যদি কর তবে 
তোমার ত্রমপ্রমাঁদ নিরাঁদ করাই অগ্রে উচিত। সিংহলদ্বীপে, 
যবদ্বীপে ও পূর্ব উপদীপের কতিগয় স্থলে ও চীনের লোকের 
সঙ্গে যে বাণিজ্য চলিত, তাহার প্রমাণ অনেক গুনিয়াছ। 
এক্ষণে তুমি কেবল এই কথার প্রমাণ চাও যে যদি সম্মিলিত- 
সম্প্রদায়-পরিতুক্ত বাণিজ্য থাকিত তাহা হইলে তাহার কোন্‌: 
নাম (৮) অবশ্য আর্ঘ্যগণের ধর্মশান্ত্াদিতে উল্লেখ থাকিত। 
তদমুসারে তোমাকে মন্তমুখানের. কথা বগিতেছি। বািদ্য- 
ব্যবসায়ী জনগণের মধে ঘুদি কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া পর- 
ক্পরের অর্থ ও কায়িক শ্রম দিনিযোগপুরঃঘর' ক্ষতি বৃদ্ধির 
অন্থুমানিক সীমা নির্ধারণ পূর্বক' পরম্পর সমবায় সমব্ধে, 


পিপিপি 


(9 নাংযাতিকঃ গৌতবণিক্য( রান নাসিক: 1). 


১০২ খ্তারতীয় মার্ধ্যন্রাতির আদিম অবস্থা ।' 


বাণিজ্য করে, তবে এ কার্ধ্যকে তদবস্থায় সন্ূয়দমুরখান কহা 
বায়। (৯) 

ও. পাঠক, যে দিন অবধি সনতুয়সমূখীন কার্ধ্য স্থগিত হইয়াছে 
সেই দিমশঅবধি ভারতের ছুর্দশার প্রাথমিক ুত্রপাত ধরা- 
যাইতে পারে। কোন্‌ সময়ে এই যে জাতিসাধারণহিতকর 
কার্য্ের পথে কণ্টক পড়িয়াছে, তাহা নিশ্চয় কর স্ুকঠিন। 
তবে এইমাত্র বোঁধ হয় যে কলিকাঁলের আদি ভাঁগেই উহার 
লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । কারণ, অন্য তিন যুগে ষে 
নকল কার্ধ্য মানবগণের হিতঙ্জনক ও সুসাধ্য ছিল তাহার 
কতকগুলি কলিকালে মনুষ্যজাতির পক্ষে অত্যত্ত দুঃখজনক 
ও অকীন্তিকর ও অসাধ্যসাধন ভাবিয়৷ ভবিষ্যদ্বক্তা ধধিগণ 
শাস্ত্রে " মাতার দিবিব” দিয়া(১) সেগুলি কলিতে অধর্শজনক' 
ও নরকপ্রাপ্তির কারণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। ভারতের 


(৯) লমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম কুর্বতাম্‌। 

লাভালাতৌ যথাদ্রব্যং যথ। বা। সন্থিদাকৃতৌ ॥ 
বাজবন্ধাসংহিতা। ব্যবহারুকাঁণ্ড ২৬২ স্নো। 

সত্য বানি কর্মাণি কুর্বসিরিহ মানবৈঃ। 
অনেন বিধিযোগেন কর্তব্যাংশপ্রকল্পনা॥ মন্থু ৮ অ;ক্পো২১১। 

(১০) সর্ধে ধর্মাং কুতে জাত; রর্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে । 
চাতুর্ধপ্যদমাচারং কিঞিও সাধারণং বদ ॥ ও 

, ব্যামপ্রশ্থঃ পরাশরমংহিতা, ধর্মজিজাসা । 
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তিন“ কলৌ বৃগাম্‌।  বিষুপুরাণে । 
বন্ত কার্তধুগে ধর্থো ন কর্তবাঃ কলৌ যুগে । 
1. -.পাণপ্রনক্রান্ত হতঃ কলৌ নার্ধো। নরাপ্তধা। আদিপুরাণে। 


সনতুয়সমুখান। ১০৩ 


আর্ধ্গণের মন সর্বদা স্বর্গের দিকে ধাবিত । স্থৃতরাং অগ্থগ্য 
কার্ধ্যে তাহাদিগের মন কেন যাইবে? কাঁধেই সমুদ্রধাত! 
রহিত হইল। এইটিই সনত়সমূখানের অন্তরায় বলিয়া অনুমিত 
হয়। বিদেশীয়দিগের সক্ষে সংআ্বব না থাঁকিলে বাণিজ্য বিস্তার 
হয় না। 
সন্ুয়সমূ্খান-বিবাদে কত দূর দণ্ডের পরিমাঁণ তাহা যখন 
শাস্ত্রে আছে, তখন অবশ্তই ইহা! সর্ববাদিসন্ত বলিয়া পরি- 
গণিত । লেখক বলিতে পারে স্থলপথে বাণিজ্য সহজ নহে । 
দব্যাদির আসার প্রসার অনায়াস-সাধ্য না হইলে বাণিজ্যে 
লাঁত হয় না। এই কারণেই প্রথমাবধি স্থলপথের বাণিজ্যে 
লোকের তাদৃশ আস্থা দেখ! যাঁয় নাই। অবশেষে ঘখন 
সমুদ্রযাত্র! (১১) রহিত হইয়া গেল, তখন আর্ধজাতির পতনের 
উন্মেষকাল, তৎকাঁলে লোকের প্রতিভা লোপ হইবার উপ- 
ক্রম হইতেছে মাত্র। বিশেষতঃ তৎকালে ইহার্দিগের গৃহ- 
বিচ্ছেদে আরম্ভ হইয়াছে। যখন আম্মীয়গণের সঙ্গে প্রণয় 





(১১) নমুন্বযাত্রান্বীকারঃ ফমওমুবিধারণম,। 
স্বিজানামসবর্ণাহথ বন্তাসুপযসন্তখ! ॥ 
দেবরেণ সুতোৎপত্তিদর্ধুপকে গণোর্বধঃ। 
মাংসদানং তথা শ্রান্ধে বানপ্রস্থাশ্রমন্তথ! ॥ 
দততায়ান্চৈব বন্তায়াঃ পুনর্দান' পরন্ত চ। 

ীরঘকালং ্র্্যং দরমেধামেধকৌ॥ 





১০৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আঁদিম অবস্থা । 


নাই, তখন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্ষে কিরপে পরিচয় হইতে 
পারে? সেই অন্তর্বিচ্ছেকালে প্রজাগণ প্রাণরক্মার আশঙ্কা 
ব্যতিবান্ত ছিল। এরপ অবস্থায় কি কোন ব্যক্তির স্বদেশান্ু- 
রাগ প্রবল থাকে? তখন কেবল আত্মরক্ষার চিত্ত) । সুতরাং 
সন্থুয়সসুখান রহিত হইল। 


ূর্ভকার্য্য (20870 08) 


আমাদিগের সভ্যজাতিরা বলিবেন ভারতবর্ধীযদিগকে 
তাহারা পূর্তকার্যের ফল শিক্ষা দিয়াছেন। তীহাদের 
উপদেশ না পাইলে অথবা! আদর্শ ন! দেখিলে ভারতের 
আধ্যগরণ কদাচ পূর্তকাধ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। 
বৈদেশিক পরিব্রাগক ! তুমি একবার ভারত পরিভ্রমণ 
কর। ধর্মশান্ত্র, পুরাণ, ও কাব্য পাঠ কর, অবশ্ নানাস্থলে 
পুর্তকাধ্য দেখিতে গাইবে। যদি তোমার নারদ, মাকতডেয় 
মুনি, ভৃষণ্তী কাক অথবা কোন ভারতীয় উপন্তাম-বক্তা 
বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হুয়, তবে অবশ্য পূর্ত কার্যের অনেক 
সমাচার পাইবে । নারদ ও যুধিট্টির সংবাদেও এ্রন্ূপ কথ- 
বার্তা দেখ! যায়। মহাতারতত সভাপব্ব দেখ । 

পাঠক, তুমি কাশী চল) জ্ঞানবাপী ও মণিকর্ণিকা! প্রভৃতি 
ভীর্ঘ দেখ। যদি বৃন্দাবন যাও, তবে সেখানেও বনরাজী 
দেখিয়া পরিতোষ লাভ. করিতে পারিবে। তুমি কি অক্ষয়, 
বটের কথা শুন নাই? অক্ষদ্ব বটের এত মহাত্মা কেন। 


হায়াদাম দার তি. রল্ত জনগণের শ্রান্তি অপনয়নূর্বক 


উ 


৪ 


ূর্ভকার্য। ১০৫ 


বত্তি ও শাস্তি প্রদান করেন। পুরুষোতমক্ষেত্র দর্শন 
কর। নরেজু-হদ, চক্রতীর্ঘ, মার্কতেয়-ুদ, ইন্জছ্যয়-সরোবর, 
খবেতগঙ্গা গ্তৃতি ্রীঞ্ষেত্ের ইন্্যু় রাজার পূর্তকাধ্য। 
অক্ষয় বটের কথ গুনিয়াছ। সর্ধস্থানে তাহার পুজ। হয়। 
রাম ভরতে কি জিজ্ঞাদা! করিয়াছিলেন, নারদ আসিয়া 
যুধিষ্টিমকে কি কি বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন £ (১২) 
পাঠক, তুমি রামায়ণ পড়) প্রজাদিগের জন্ত রাম কত ব্যস্ত 
হইয়া তরতকে কহিলেন, ভ্রাতঃ, তুমি প্রজাদিগের সঙ্গে 
সমছুঃখস্থধী কি না? তুমি প্রজাদিগকে স্থলবিশেবে বীজ, 
তোজ্য ও খণ দিয়া থাক কিনা? মরুদেশ ও অল্পতোয়- 
বিশিষ্ট প্রদেশ সকলে বৃহৎ বৃহৎ তড়াগাদি করিয়া দিয়াছ 
কিনা? প্রজাগণ দেবমাতৃক বলিয়া কৃষির নিমিত্ত যে খেদ 
করিত, তাহাদের সে খেদ নিবৃত্তি করিয্াছ কিনা? এখন 
অমূদায় রাজ্যকে অদেবমাতৃক বলিতে পারি কি না? 
বৈদেশিক, তুমি বলিতে পার যদি ইহীদিগের প্রন্কৃত সে বুদ্ধিই 
ছিল, তবে প্রশস্ত রাক্জবন্ত্ের কথা শ্রবণ করা যায় না 
কেন? তুমি মনে করিয়াছ ইহাদিগের, ইতিহাস নাই, 
তুমি যাহা বলিবে তাহার উত্তর দিতে পারিব না'। মহা" 
ভারত ও রামায়ণকে কি পদার্থ, জান কর? তাহাতে 
প্রশস্ত রাজপথের লক্ষণ দেখিতে গাইবে। রাজমার্গ অপ- 








(১) কছিন্রাসে তড়াগানি রণ চ বৃ 1 
(ভাগশো খিনিবিষ্টানি ন কৃষির 





১০৬ ভারতীয় আরধ্যজাতির আদিম অবস্থ!। 


রিষ্কুত করিলে সাপরাঁধ ব্যক্তির দণ্ডবিধান হয় ও স্থুলবিশেষে 
তিরস্কার হইয়া থাকে তাহা তোমাকে দরেখাইয়াছি। (মন্থ-- 
৯ অ। ২৮২২৮৩-ক্োক।) যদি বল বাঁধা রাস্তার ধারে 
যারি বাঁধা গাছ নাই। তাহার প্রমাণ জন্য আমি দিলীপ 
রাজার বশিষ্টের আশ্রমগমন ও রথুরাঙ্গার দিগ্বিজয় যাত্রার 
কথা উল্লেখ করিব। দিলীপ যে সময়ে বণিষ্ঠের আশ্রমে 
খাইতেছেন তখন তাঁহার দর্শনলালদায় বৃদ্ধ গোপগণ মদ্যো- 
জাত নবনীত উপহার সমভিব্যাহীরে বশিষ্টাশ্রমাভিমুখের 
রাজমার্গে উপস্থিত আছে। রাজা সেই সকল বুদ্ধদিগকে 
রাজবত্মস্থিত বৃক্ষশ্রেণীগত বনজ বৃক্ষগুলির নাম জিজ্ঞাসা 
করিতে করিতে বশিষ্ঠ আশ্রমে চলিলেন। রবুষে সমস্কে 
ুন্ধবাপ্রা করেন, তখন শরৎকাল। অগাঁধজলবিশিষ্ট নদী- 
গুলি পয়ংপ্রণালী দ্বারা জল নিঃসারণপুর্বক স্তুখতার্ধ্য ও অল্প- 
জলা করিয়াছিলেন। যে সকল নদী নাব্য ছিল সেগুলি 
সেতুবন্ধন দ্বারা অনায়াসভাধ্য করিয়াছিলেন। বধু যুদ্ধধাজা 
কালে যে স্থান মহারণ্য দেখিয়াছিলেন তাহার ধ্বংস করিয়া- 
ছিলেন। তখন সে স্থল সুগম্য, স্ুপরিস্ৃত ও অনাবৃত স্থল 
হয় । (১৩) ৃ 





" (১৩) হৈয়ঙ্গ বীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্ঠিতান্‌। 
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মা্গশাখিনাম॥  রঘু১সর্গ। 
নরিতঃ কুর্ববতী গাধাঃ পথশ্চাশা!ন কর্দিমান্‌। 
যাত্রার়ৈ খেরয়াঁমাস তং শে: প্রথমং শরৎ॥ ওর্ঘ ও ক্লোী। 
মরপৃষ্ঠানু স্তাংসি নাব্যাঃহুপ্রতরা ননী 
খিগিনানি প্রকাশানি শ্তিনত্বাচ্চকার ঃ ॥ রঘুবংশ, & ৩১ স্লো ঠ 


পুর্ভকার্ধ্য 1 ক ১০৭ 


এখন পাঠক, তুমি শাস্ত্রের আদেশ চাও পূর্তকার্য্ের 
শান্রীয় প্রশংসা শুনিতে মানপ করিয়া; তুমি প্রাচীন 
খধিদের প্রণীত ধন্ধশান্ত্র শ্রবণ কর। দ্বিজগণ সর্বদা সমাহিত- 
চিত্তে ইষ্ট ও পূর্তকাঁধ্য সমাধা করিবেন। ইষ্টকার্ধ্য দ্বারা 
স্বর্গলাভ হয়। পূর্তকার্ধ্যই মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ। যে ব্যক্তি 
দিনেকের নিমিত্তে ভূমি খনন করিয়া স্ুদ্বাছু বারি প্রদান 
করেন, তদীয় জলাশয়ে অন্য প্রাণিবর্গের জলপানের সম্তা- 
বন না থাকিলেও তৃষ্টার্ত একমাত্র গোধনের তৃপ্তি-দাধ- 
নেই তাহার জলাশয়-করণের অ্পূর্ণ ফল জন্মে। (১৪) 
সেই বারিক্ষেত্রই তাহার সপ্বকুল উদ্ধারের কারণ ববিয়! 
পরিগণিত হয় | 
হার প্ররোগিত তরুরাজীর সুস্বিপ্ধ ছায়াতলে উপৰিষ্ট 
হুইয়! জীবগণ ক্লান্তি দূর করে, তাহার পক্ষে সেই পাঁদপত্রেীই 
ভূমিরাত। ও গোদানকর্ভীর, সহিত তুল্যফলপ্রদ সালোক্য- 
প্রবানের সোগানম্বন্ূপ হয়। যে ধর্মমতি পরকীয় বাপী কৃ 
তড়াগাদি দেবদনদিরাদির যথাসম্ভব পক্কোন্ধার্‌ ও জীরণসংসকার 
কবেন, তিনিও পৃূর্বোক্করূপে হ্বর্ণফলভাগী হন। জীর্ণ 
স্বারাদিও অভিনব পূর্তকার্ধোর সদৃশ গণ্য। ইষ্ট ও পূর্ত- 
কাধ্যে দ্বিজাতিত্রয়েরই সমান অধিকার । শৃদ্রগণের কেবল 











(৯) ই্টাপর্তে তু কর্তবে ব্রান্ধদেন যত. 
ইষ্টেন লভতে স্বরণ, গুর্তে মোক্ষমরাদুযাং । 
একাছ্মপি কর্তা ভুমিইমুদকং ট 
নি তারে স্যর নবি 





১০৮ ভারতীয় আর্ধ্জাতির আদিম অবস্থা । 


পূর্তকার্য্যে অধিকার দেখা যায়। বেদবিহিত একমাত্র 
পত্তকার্য্যের ফল দ্বারা শৃদ্রগণ চতুরবর্ধ ফল প্রাপ্ত হয়েন। ইষ্ট 
কার্য্যে শৃদ্রগণ নিতান্ত অনধিকারী হইলেও তাহাদিগের 
পরমার্থের হানি হয় নাই । (১৫) 

অগ্নিহোত্র, তপস্তা, সত্যপাঁলন, নাস্তিক হইতে বেদের 
রক্ষা, আতি্য, বৈশ্বদেবের পূজা এই কয়েকটি কার্যের নাম 
ইষ্ট । (১৬) 

জনাশয়-দান, বৃক্ষরোপণ, প্রশস্ত বর্ম নির্মীণ পক্কোদ্ধার- 
কার্য ও জীর্স-স্কার, পান্থনিবাস, বীধাথাট ও দেবমন্দিরাদি 
প্রতিষ্ঠা অতিথিশাল! প্রহৃতির নির্মাণকার্্য পূর্ভসধ্যে গণ্য। 
কুল্যাদির বিষয় ইংরাজী দেখ। তথায় খক্বেদের বচন 
প্রমাণ উদ্ধার করা! গেল। 

৬109 14813 391)81056 16868) 5০1. ঘা, 
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(১৭) ভূমিদানেন যে লোক গোদানেন চ কীর্তিতাঃ। 
তাল্লে কানু প্রাপ্যানর্তাঃ পাদশানাং প্ররোগণে ॥ 
বাপীকৃপতড়াগানি দেবতায়তনাপি চ। 
গতিতানুদ্ধরেদস্ত স পূর্তফলনঘত ॥ নিখিতমংস্কিতা। 
(১৬) অগ্রিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চেব পালনম। | 
আতিথ/ং বৈশবদেবন ইষ্টমিতাতিনীয়তে ॥ 
ইষ্টাপূর্থে দ্বিজাতীল্লাং সামান্যো ধর্ম উচ্যতে। * 
বিকারী ভবেঙ্ছুজ: পূর্তে ধর্দেণ বৈদিকে ॥. লিখিতমংহিত।.. ৃ 


ব্যবসায়-বিভাগ । ১০৯ 
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ব্যবনায়-বিভাগ । 


অনেকের মুখেই শুনা যায় যে ব্রান্মণগণ নিতান্ত স্বার্থপর 
ছিলেন, নিজের স্বত্ব বিলক্ষণ বুঝিতেন, অন্য জাতির প্রতি সম- 
ছুঃখন্থধী ছিলেন ন1। প্রিয়দর্শন পাঠক ! তুমি কি বিবেচন! 
কর ইহীর! নিম্পূৃহ ছিলেন না, ইহ্াদিগের সহানুভূতি ছিল না.? 
আমি বিবেচনা করি আধ্যজাতির ব্যবসায়, শ্রেণীগত বৃত্তি- 
বিভাগ ও বৈবাহিক প্রথার ইতরবিশেষ দেখিয়াই তোমার মে 
ভ্রম জন্মিক্াছে। তুমি মনোৌযোগপূর্বক্‌শ্রেঞ্টগত বৃত্তিবিভাগ 
ও বৈবাহিক প্রথা আমূল পর্য্যালোছন! কর, .তোমার সে ভ্রম: 
অনেকাংশে দুর হইবার সম্ভাবনা ॥ ন্্রতি তোমার ভম- 


৯০ ঃ 


১১৩ ভারতীয় আধ্যঙশাতির আদিম অবস্থা । 


প্রমাদ নিরাস জন্যই আধ্যজাতির শ্রেণীগত বৃত্তি (ব্যবসায়- 
বিভাগ) ও বিবাহ লিখিত হইল । 

্রাহ্মণেরা ষট্কর্দরশালী ছিলেন। এই ছয়টার নাম যজন, 
হান, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতি গ্রহ । এই ছুয়টা বৃত্তির 
আশ্রয়গ্রহণপুর্ক বিপ্রগণ জীবিকা নির্ধাহে সমর্থ। অনা” 
পৎকালে এতদ্বাতীত বুত্তি দ্বার সংসারযাত্রী নির্বাহ করিলে 
দ্বিজবরের! পতিত হইত্েন। তাহাদিগের ত্রাহ্গগ্য লোপ 
পাইত্। ভীহারা তৎক্ষণাৎ শৃদ্রঘধ্যে পরিগপিত হইতেন। 
দেখ দেখি ইহারা কি নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন? আপতকাঁল- 
ব্যতিরিক্তত্থলে ইহারা ক্ষত্িগবুন্তিও অবলগ্বনে সনর্থ ছিলেন 
না। মনত (৭৪-৮০ শ্লো। অ ১০)। 

কষত্রিয়গণ প্রজাপ্রতিপালন, দান, যজ্ঞ ও অধ্যয়ন এই 
চারিটী বৃত্তির অন্থসরণপুরঃমর আত্মজীবিকা নির্কাহে অধি- 
কারী। ব্রাঙ্গণগণ অবিরত বিষয়বাসনায় প্রতিষিত্ধ হইলেন। 
রাজনাগণ ম্পৃহাপরিশূন্য হইয়! নিরন্তর বষরবাসনাতে কালাতি- 
পাত করিলেও শাস্ত্ানুপারে পতিত বা অশ্রদ্ধেয় হইবেন না, 
শান্ত্রেরআদেশ অন্থুনারে তাহারা এককালে যাবতীয় সাংসারিক 
সুখভোগের অধিকারী থাকিলেন। ত্রা্গণগণ বদি নিতান্ত 
স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে কি ইহারা এ অধিকারী 
আপনাদিগের আয়ত্ত ও নিজস্ব করিতে পারিতেন না? 
মন্ধ শ্লে! ৮১২২৯ ।অ ১০ম)। 

বৈশ্তজাতির প্রতি পক্তরক্ষার ভার, দান, কৃষি, যজ্প,- 
অধ্যক়্ন, বাণিজ্য ও কুসীদ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা! নির্বাহের: 
আদেশ হইল। ত্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয়গণ পশুরক্ষাৎ বাণিক্য 
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অথব| কুপীদ বাবগায় দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ করিলে হেয় 
এবং অমাজ-বহিষ্কৃত হইতেন। বাণিজ্য লাঁভকর কার্ধ্য, 
স্বার্থপর ব্যক্তিরা কি লাতের বস্তরটাকে স্বকীয় বৃত্তিধ্যে 
রাখিতে যোগ্য হইতেন না । অন্যের বৃত্তি বলিয়! স্পষ্টাক্ষরে 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন কেন ? মন্ধু (শ্লো৯১। অওয়)। 

শৃদ্রগণ অস্থ্রাপরিশূন্য হুইরা দ্বিজাতিদিগের সেবা! 
গুশ্রষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন, ইহাই তাহাদিগের 
বৃন্তি। মন্ধ (শ্লো ৯৯-১০০ | অ ৯০ম)। 

ভবিষ্যপুরাণে অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দিষ্ট আছে যে, অষ্টাদশ 
পুরাণ, রামায়ণ ও মহাতারতাদি ধর্মশান্ত্রে শূদ্রগণের বিশেষ 
অধিকার থাকিল। অগ্রে বিদ্যা না হইলে পুরাণাদি পাঠ 
ও বিচারে কি প্রকারে ক্ষমতা জন্মিতে পারে? ব্রাঙ্ষণগণ 
অনেক সময়ে শৃদ্রের প্রতি বাৎসল্য দেখাইরাছেন ; তৎসমস্ত 
শৃঙ্দকৃত্য-বিচারস্থলে নির্দেশ করা যাইবে । অদ্য শূদ্রের 
পুরাণাদি শাস্ত্রে অধিকাঁর দেখান গেল। শূত্রেরা কৃষি, বাণিজ্য 
ও পশুপালনেও প্রতিষিক্ধ নন। (১) 





(১) চতুর্ণামপি বর্ধানাং যানি প্রোক্তানি বেধদ!। 
ধর্শান্ত!ণি রাজেন্ন শৃণু তানি নৃপোত্বম ॥ 
বিশেষতস্ত শুদ্রাণাং পাবনানি মনীষিভিঃ। 
অষ্টাদশ পুরাগনি চরিতং ব্বাঘবনস্য চ। 
রামস্ত কুরুশার্দিল ধর্দ্নকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ 
তথোক্তং ভাঁরতং বীর পারাশর্ষোপ ধীমতা। 
বেদার্থং দকলং ধানি ধর্ণশান্তাণি'চ প্রভে1 ॥. 


... ভবিবযপুরাধীয় বচন পুরকৃতাধিলরণাত)। 


৯১২ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


দ্বিজগণের বৈদিক ক্রিয়াকলাঁপে অধিকার থাকায় তাহারা 
অনায়াসে ব্রহ্গনির্ণয়ে অধিকারী বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেন ।' 
অধ্যাপনার ভার কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই বর্তিল। এখানে 
দেখা যাইতেছে যে. যে বাক্তি আত্মনিগ্রহ ও তপস্যা দ্বারা 
্হ্মনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন, কালক্রমে তিনিও ব্রাঙ্গণশ্রেণীতে 
উন্নীত হইয়াছেন । তাহার প্রমাণ সর্বত্র দেদীপ্যমান রহি- 
যাছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিযকুল হইতে, প্রন্থণ বৈহ্যবংশ 
হইতে, শূদ্রক শূদ্রজাতি হইতে এবং ঘবন ধধি মনেচ্ছ-গোষ্ঠী 
হইতে প্রথমে খষিদংস্তা প্রাপ্ত হন, তংপরে ত্রাঙ্গণ্য অধিকার 
করিয়া বিপ্রগণমধ্যে পরিগণিত হন । 
প্রিয়দর্শন পাঠক ! তুমি সদাচার সংক্তিয়ান্থিত, আত্মমনঃ- 
মী ও জিতেন্্রির ব্যক্তিদিগের মধ্যে তত্বজ্ঞান সম্বন্ধ 
জাতিগত বড় ইতর-বিশেষ দেখিতে পাইবে না । (২) 


দ্বিজাতিত্ব। 


আর্ধাসস্তানগণ জন্মমাত্রেই দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হন না। 
প্রশ্থুতির গর্ভে জন্মযোগ্যকালে তীছাদিগের গর্ভাধান ক্রিয়া 
শান্ত্ানুদারে সম্পাদিত হয়। শিশু ভূমিষ্.হইলে জাতকরণ 
হইয়া থাকে । অন্রপ্রাশন-ক্রিয়ার সঙ্গে অথবা কুলাচার 


(২) শৃঙ্রোহপি শীলদম্পস্বে। গুণবান ব্রাঙ্মণো ভনেৎ । 
. ত্াঙ্মণোহপি ক্কিযাহীনঃ পৃত্াৎ প্ত্যবরো ভবে ॥ গরাশরবচ্ ও 
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অনুধ!রী অক্নাশনের পূর্বেই ধর্মশীস্ত্ের মতে নামকরণ 
সমাধা হয়। তৎপরে চুড়াকরণ। এটা স্থলবিশেষে উপ- 
নয়নের পূর্বে স্থলবিশেষে সমকালেও সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
ব্রাহ্মণাদিত্রিক কেবল উপনযন দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন না। 
উপনয়নের পুর্বে গর্ভাধানাদি পঞ্চ মহাসংস্কার যথাবিধানে 
ও যথাকালে সমাহিত নাঁ হইলে দ্বিজাতি-পদের অযোগ্য 
হন। উপনীত হইলেই ইহীদিগকে খধিষন্ত, দেবাজ্ঞ, 
পিতৃষন্ত, ব্রত, হোম, উপবাস এবং অন্যান্য মহাঁষজ্ঞের 
অনুষ্ঠান দ্বারা পাঞ্চতৌতিক দেহকে ব্রন্ধপ্রাপ্তিযোগ্য 
করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ শব্ষের যোগ্য হন। ব্রাঙ্গণের 
ংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না । মন্তু (শ্লো ২৭।২৮। অধ্যায় ২)। 

উপনীত হইলেই ইহাদিগের দ্বিভোজন রহিত হয়। 
যাবৎকাল ব্রহ্মচর্য্যে থাকেন ভাবৎকাল' ইহাদিগকে একাহারে 
থাকিতে হয়। সমাবর্তনবিপি-সমাপ্তির পর রাত্রিকালে 
আহার করিতে নিষিদ্ধ নন বটে, কিন্ত কেন ব্রত ,নিয়মের 
অধীন হইয়া ধর্মকর্ম্ের অনুষ্ঠানে রত হইতে হইলে ইহী- 
দিগকে পুর্ধদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয় ও একাহারী 
থাক! বিধি। ্রিরা-সমাপ্তির প্রান্তালে আর জলগ্রহণেও 
অধিকারী নন। শুদ্রাদি বিষয়বাসনা-পরিশূন্য হইয়া এরূপ 
কঠোর ব্রতে কয় দিন সুস্থমনে দিনযাপন করিতে সমর্থ হন? 
নিম্পৃহতা কাহার নাম জান? বিষয়াভিলাষপরিত্যাঁগের নাম : 
নিষ্পৃহৃত]। ৃ 

কেহ কেহ বলেন, কেৰল শূড্রজাতির প্রতিই ব্রাদ্ধণগণের 
দৌরাত্য ছিল। লেখক দে কখ! কহে না। লেখক বলে, 


১১৪ ভারতীয় আর্ধ্যঈাঁতির আদিম অবস্থা ৷ 


কি ব্রাঙ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্ধ অথবা স্ত্রীজাতি 
ইহাদিগের মধ্যে ধিনিই ব্্গনির্ণয়ে অক্ষম বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছেন, তাহাকেই ধর্মশান্ত্রে অনধিকারী স্থির কর! হইয়াছে। 
জড়, মৃক, বধির, স্ত্রী ও শূদ্র ইহাদদিগকে বেদে অনধিকারী 
করিবাঁর তাঁৎপর্ধ্য কি বিচার করিয়া দেখ, খধিগণকে স্বার্থপর 
বলিয়া বোধ হইবে না। মনু (শ্লো৫২। অ২)। 


ভোজ্য দ্রেব্য। 


্রাঙ্মণেতর জাতি যত্র তত্র বাস করিতে পাঁরে। তাহার" 
অপেয় পান, অখাদ্য ভোজন করিলেও এককালে শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত 
হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণের অপেয় পান ও অতোজ্য ভোজন 
করিলেই পতিত ও ত্রাঙ্গণ্য হইতে রহিত হন। ইহীদিগের 
পরিশুদ্ধ'ভোজ্য দ্রব্য মধ্যে অতি অল্প সামগ্রী দেখ যায়। যথ1 

প্রথম কল্প--যব, তিল, তঙুল, ঘ্বৃত, দপ্ণ/(১) দি, সৈন্ধব- 
লবণ । দ্বিতীয় কল্প বা! অপকর্ষ-__গুড়,দাঁড়িম, বিশ্বফল, আত্র,মধু, 
গনস, কদলী(২)। মটর, নোয়াল, জীরক, হরীতকী, তিস্তিডী, 





(১) গোক্ষীরং গোঘৃতেব ধানামুদী। যবাস্তিনাঃ। 
সামুদ্রং সৈষ্ববঞ্চের অক্ষারলরণং মতং ॥ 
রতাকরধৃত যাজ্জবন্ষ্যবচন ।' 
(২) হৈমভ্ভিকং দিতাশ্বিন্নং ধান্যং মুদগা! যবাত্তিলাঃ। | 
কলায়কঙ্ুনীবারা বাস্তুকং হিনমোচিকা | 


ভোজ্য দ্রব্য |: ৯১৫ 


বিভীতকী, ইক্ষু, আমলকী প্রস্থতি কয়েকটী হবিষ্যান্ন দ্রব্য । 
শাকের মধ্যে রক্তশাক নিষিদ্ধ। ওল, পটল, নারিকেল ও 
গুবাক প্রভৃতি মূল ও ফল নিষিদ্ধ নছে। কিন্তু পলা, লশুন, 
গৃপ্জন, ছত্রাক ও অপবিভ্রস্থানজ দ্রব্য অতিনিষিদ্ধ ও অভক্ষ্য। 
এতদ্যতীত সমন্ত ফলমূল নিরামিষ বলিয়া গণ্য। বেতোশাক, 
হযালাঞ্চা ও কালশাক হবিষ্যান্ন মধ্যে পরিগণিত । মূলের মধ্যে 
কেইমূল পরিত্যাজ্য । 

আধ্যজাতির ধর্মকর্ম যিনি দেখিয়াছেন, তিনি এতদ্যতাত 
অন্য কোন জ্রব্য শ্রাদ্ধপাত্রে অথবা। পূজার নৈবেদ্য ও অন্ধ 
মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন না। 

যাহারা আমিষভোজনের যোগ্য অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের বা দেব- 
যজ্ঞের নিমন্্িত ব্রাহ্মণ, তাহাদিগকে মত্স্য মাংস ভোজন করান 
যাইতে পারে। শশক, শল্পকী, গোধা, কৃম্ম, গণ্ডার, ছাগঃ 
মেঘ ও হরিণ। অধুনা সভা লোকদিগের মধ্যে গোধিকা। 
ভোজন দেখা যায় না । ইতর লোকের মধ্যে গোধিকা-ভক্ষণ 
পূর্বে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণের ফুল্লরা ও কালকেতৃর 
মাংসবিক্রয় দেখ । ও 





বাষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। 
লবণে সৈদ্ধবনামুদ্রে গব্যে চ দধিনপিষীর॥ 
পয়োইনুদ্ধতমারঞ্চ পণসামহরীতকী। 
তিস্তিডী জীরক্েব নাগরঞৈব পিপ্ললী ॥ 
কদলী লব্লী ধাত্রী ফলাস্তগুড়মৈক্ষবমূ। 
অতৈলপন্ধং দুনয়ে। হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥ 
একাদদীতা। 


১১৬ ভারতীয় আর্্যজাতির আদিম অবস্থা । 


মংস্যের মধ্যে পাঠীন, রোহিত, মদ্গুরাঁদি কয়েকটা পবিত্র 
অন্যগুলির মধ্যে একবিধ দুইটার এক এক জাতি পরিত্যাজ্য 
বলিয়। স্থিরীক্ৃত হইয়া আছে। খাদ্যব্চারে জখুদার বিবৃত 
হইবে । 

ছগ্ধ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ছাগ, মেষ, মহিষ ও গোছুগ্ধ 
'দুগ্ধমধ্যে গণ্য । গাভী-দুগ্ধই পবিত্র । অন্যগুলির মধ্যে মহিষীর 
ভু অপ্রনিত্র নহে । কিন্তু হবিষ্যান্ন মধো গণ্য নহে। 
ভবিষ্যা্ন ব্যতীত কতকগুলি দ্রব্য নিরামিষ ও কতকগুলি 
আমিষ। মতস্য মাংস ও পৃতিকাদি আমিব দ্রব্য বলিয়া গণ্য 
হয়। হরিধ্যান্নের অন্ুুকল্প নিরামিষবস্থ। আমিৰ ভোজন দ্বারা 
্রহ্মচ্ধা হয াঁ। ব্রন্মচধ্যই ব্রাহ্মণের প্রধান কাধ্য। অক্ষম 
ব্যক্তি হবিষ্যান্ন ভোজনে অপারগ হইলে নিরামিষ তোজন দ্বার! 
্রন্মচধ্য রক্ষা করিতে পারে । 


মর্যাদা । 


আধ্যেরা শুর্রদিগকেও কাধ্যবিশেষে ও সময় অনুসারে 
মর্যাদার সহিত স্থান দান করিতেন। শূক্র ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধ 
হইলেই বুদ্ধ বলিয়া সভায় সম্মান পাইত | বিধানসংহিতায় 
অস্ত্রধারী ব্যক্তি, দশমীদশাগ্রস্ত জন, রুগ্শরীরী, ভারবাহী, 
ক্লাস্তজন, স্ত্রীজাতি, স্নাতক ত্রাঙ্গণ, রাজা এবং বিবাহসময়ে 
বর সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সমাদর ও সম্মান. 
না করিতে পারিলেও অসম্মানিত বা দ্বণিত হয়েন না?" 
এ সকল ব্যক্তি কালবিশেষে, স্থলবিশেষে, অগ্রগামী অথব! 


জোন ও কনিষ্ঠত। ১১৭ 


উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলে দোষী হন না, বরং অমেক 
সময়ে সন্মানপ্রাপ্তিবিষয়ে ইর্াদিগকে অগ্রসর করিতে হয, 
এবং ইহীদিরগের জন্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয়। এ সকল 
স্থলে জাতিগত ইতর-বিশেষ নাই। এবং ধে স্থলে ইহাদিগের 
সকলের সমাবেশ হয় তথায় গীতক, দ্বিজবর ও রাজী সর্বাগ্রে 
মান্য। রাজা ও স্লাতকের মধ্যে ক্লাতক নৃগকেই অগ্রসর করা 
বিধেয়। কিন্তু অস্নাতক রাজা ও গাতক ব্রা ন্ুঠাগাজক্জী তক. 


অগ্রগণ্য । (৩) 





পাঠক, তু 
দেই ব্যক্তিই মান্য । আর্ধ্যজাতির! মান্য গণ্য 
প্রকারে গণনা করিতেন না। ইহীরা সমবেত বান্ষণ, তি 
বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে নিক্ললিখিত প্রকারে জোষ্ঠ কনিষ্ঠ সংজ্ঞা 
দিতেন। ব্রীক্গণগণ বয়ংক্রমে কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি জ্ঞানী- 





(৩) পঞ্চানাং ত্রিধু বর্ণেষু ডূয়াংদি গুণবন্তি চ। 

যত সাঃ দোহ্র মানার্হঃ শৃত্রোহপি দশমীং গতঃ ॥ ১৩৭ ॥ 
. চক্রিণো দশমী হদ্য রোগিণে। ভারিণ স্রিয়াঃ। 

স্নাতকন্ত চ রাজশ্চ পন্থা! দেয়ে! বরন চ॥ ১৩৮ ॥ 
তেযান্ত সমবেতামাং মানে? আ্াতকগার্থিযৌ। 
রাস্জন্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপ মান ভাক্‌ ॥ ১৩৯) মনু ২য় অ। 
ন হায়নৈর্ম পলিতৈর্য বিত্বেন ন বন্ধুত্তিঃ। 
বযনফিরে ধর্ং ঘোংসুচান; ম নো! মহান্‌। ১৫৪॥  এ। 


১১৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাঁতির আদিম অবস্থা । 


পন্ন হইতেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা তথাকার শ্রেষ্ঠ । ক্ষত্রিগ্রগণ 
শৌধ্য ও বীর্ষ্যে পরাক্রান্ত হইলেই জোষ্ঠ। বৈশ্তগণ পরশ্ব্যয- 
শালী হইলেই জো্ঠ। শূত্রবাক্তি জন্ম অনুসারে বৃদ্ধ হইলেই 
জ্যেষ্ঠ । কেবল বয়োঁজোষ্ঠত! নিবন্ধন সতামধ্যেই জো্টত্ব, কিন্তু 
সমাজমধো জাতি অগ্রসারে জোত্ঠত্ব হয়না । জোয্ঠতা ও 
্রেষ্ঠতা অনেক পৃথক্‌ জানিতে হইবে । কেবল বয়ঃক্রম অথবা 
পর্ক কেশ ও শরীরের বলিত ও পলিতা'দি দ্বারা মান্য হয় না-. 
জ্ঞানধনের মানা, তিনিই জোষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধের 
লক্ষণ তৌমরা যাহা মনে কর তাহা নহে। (৪) 


স্পিন 


; বিবাহ। 


দ্বিজাতিরা বেদপাঠ-সমাপ্তির পর গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে দার- 
গরিগ্রহপুৰ £সর গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে অধিকারী । নিতান্ত 
সলবুদ্ধি ব্যহীত বট্ত্রিংশৎ বর্ধের অধিককাল গুরুকুলে থাকিয়া 
বেদাধায়ন করিতে হইত নাঁ। খধ্যবিধরূপ বুদ্ধিমান, হইলে 
অষ্টাদশ বর্ষ, তদপেক্ষা বুদ্ধিমত্তর হইলে নববর্ষ পথ্যন্ত থাকিতে 
হইত। কুশাগ্রবুদ্ধি হইলে বেদের মর্শাগ্রহ গাত্রেই তিনি 
গুরুগৃহ হইতে নিষ্কৃতি গাইতেন । তিনি তংকালেই গুরুর 


(৪) বিপ্রাণাং জ্ঞানতে! জোষ্টং ক্ষত্রিয়াণাস্থ বীয্যতঃ। 
নৈষ্ঠানান্ধান্যধমতঃ শৃদ্রাণামেব জন্মতঃ1 ১৫৫ ॥ 
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্ত পলিতং শিরঃ। 
যে। বৈ যুবাইপ।ধীয়ানত্তং দেবাঃ স্থবিরং বিছুঃ ॥ ১৫৬ ॥ 
মমু। ২য় অ। 


বিবাহই। ১১৯ 


নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ ও সংসার আশ্রমের দারন্বরূপ 
ডার্য্যাপ্রহণের অধিকারী হইতেন। মন্ধু (শ্লে। ১)২। অ৩)। 
প্রিরদর্শন পাঠক ! তুমি কহিবে বড় কঠোর নিয়ম ছিল, 
কালের গতি অন্সারে ঘংসারের শ্োত ফিরিয়াছে। ত্রাঙ্- 
গেরা যে দিন উপনয়ন হয় সেই দিন হইত্বেই সাবিত্রীগ্রহণে 
অধিকারী। কিন্তু অধুন। অনেক স্কুলে দেখিবে, এ দিনেই 
বদুনয় বন্ধচধ্য আদ্ান্ত সমাপ্ত হয়। কোথাও বা ত্রিরাত্রি 
মাত্র বন্ষচর্যা, কোথাও বাঁ একাদশাহ কাল*ব্যাপিরা ্থম্ঘ্য। 
ততকালমধ্যে যতদর সম্ভবপর) ততদুরই বৈদিক ্রঙ্গচর্যোর 
সীমা । এ দিবসেই সমাবর্তনবিধি সমাহিত হয়। সমাবর্তৃ- 
নের পরেই তিনি বিবাহের যোগ্য, সুতরাং এক্ষণে বিপ্রগগ 
সাত বত্সর পরেই দ্ারপরিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপত্র গান। 
পূর্ধকাল ও ব্মানকালের কি ইতররিশেষ, তাহা দেখ 
সতা, ত্রেহা ও দ্বাপর বুগে দ্বি্গণ অসবর্ণা কন্তা গ্রহণে 
অধিকারী ছিলেন। তথাপি দ্বিজগণ সর্জাগ্রে সঙ্জাতীয়া ও 
সুলক্ষগা কন্যার গাখিগ্রহণেই অধিকারী । মন্ধু (ক্লো৪। অও) 1 
মাতামহকুলে কুলগন্ধে যাহার সহিত সপ্তমপুরুষ ত্বতিক্রাস্ 
হইয়াছে, যে স্থলে কন্য। ও পাত্রের রঙ্গে উভয় কুলের ্ৌত্রের 
বা প্রবরের এক্য না থাকে, পিইবন্ধু, মাতৃবন্ধুদিগের সঙ্গে 
বক্তদংত্রবে পঞ্চমপুরুষের সীমা অতিক্রান্ত হইলে সেই কুলের 
সলক্ষণা কন্যা গাগিগ্রহণকার্য প্রশস্তা। মন্থ (ক্লে! ৫।অ৩)।, 
শদ্রের বিষয়ে এ সকল, কঠোর নিয়ম দেখা যায় না গং 
মিধ্যা সাক্ষ্য জাতিগত পার্থক্য ছি না। 


৯২৪ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


মিথ্যা সাক্ষ্য । 


আর্ধাাতিরা কোন কোন স্থলে কোন কোন সাক্ষীকে 
স্বভাবতঃ বিধানপংহিতার নিয়মান্ুদারে মিথ্যা জ্ঞান করেন, 
তা প্রদর্শন করা গেল। ঘথা-- 

লোভছেতু যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়,__যে ব্যক্তি বন্ধৃতার অন্ধু- 
রোধে সাক্ষা দিতে বাধ্য হয়-সাক্ষ্য দিয়া আমি বদি অমুকের 
এই কার্ধ্যটা সিদ্ধ করিয়া দিতে পাঁরি, তাহা হইলে আমার 
কামনা চরিতার্দ হইতে গাঁরে--পূর্বে কোন র্যক্তি কোন 
র্যক্তির নিকট ক্কতাপরাধ আছে, এখন সময় পাইয়া পূর্বক্কত 
অপরাধের প্রতিশোধমানসে ক্রোধহেতু যথায় সাক্ষ্য দেয়, 
অজ্ঞানবশতঃ বণায় সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত হয়»--এবং যে স্থলে 
ঘালকত্বনিরন্ধন ৰা চাপল্যহেতু সাক্ষ্য দেয়। তঙসমন্ত মিথ্যাজ্ঞান 
করা বিধে্ । (৫) ইহা সাধারণ বিধি । 


পপি 


দণ্ডের পরিমাগ। 


প্রাপ্তির লালদাস্থলে ন্যুনকল্নে সুক্সতোলকপরিমিত 
রৌগ্যের দণ্ড হইত। মোহহেতু প্রথমপাহস পরিমিত দণ্ড, 
ভয়ছেতু মধাননাহূর, বদ্ধুতাহেতু সাহসদণ্ডের চতুর্তপপরি- 
(৫) লোতান্োহাস্তানৈত্রাৎ কামাৎ ক্লোধাত্বধৈৰ চ। 
অজ্ঞানাৎ বাল্লভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচাতে ॥ ১১৮॥ 
লোভাৎ রহম ৪ওস্ত মোহাৎ পূর্ববন্ধ দাহসমূ। | 
ভবান্টো মধামৌ দণ্ড সৈত্রাৎ পূর্ব চত্ৃগণম ॥ ১২৭ ॥মহু ৮ অ; 





_জালকারীর দণ্ড। ৯২১ 


মিত দণ্ড নির্ধারিত ছিল। এই দণগ্ুগুলি খণদান ও খণ- 
পরিশোধ বিষয়ে । অন্য স্কুলে অন্য সাক্ষীর অন্যপ্রকার দণ্ড 
জানিবে। কাষহেতু সাহসদণ্ডের দশগুণ পরিমাণ দণ্ড হয়। 
ক্রোধহেতু সাহসদণ্ডের ত্রিগ্ুণ, অজ্ঞানহেতু ছুইশত মুদ্রা, 
বালম্বভাবন্গলভ অজ্ঞতাহেতু একশত মুদ্রা দণ্ড হয়। (৬) 


সি 


জালকারীর দণ্ড। 


আর্ধাজাতিরাঁ জালকারী ব্যক্তিকে অত্যন্ত দ্বণা করিতেন, 
ইহারা মিথ্যা সাক্ষা, মিথ্যা শপথ, মিথ্যা ভাষণকে গুরুতর 
পাপ বলিয়া জানেন। জালকারী ও কুট সাক্ষীকে মন্ুষ্য- 
সমাজের কণ্টকস্বরূপ বলিয়া! বিবেচনা করিতেন । খষিরা 
কুট সাক্ষীর কত নিন্দা করিয়াছেন! তাহাকে অপাংক্তেয় 
করিয়াছেন। মহাপাতকীর যে দণ্ড সে দণ্ড দিতেও কুঠিত 
ভন নাই। রাঁজা ইহাকে কারাগারে স্থানদানেও শঙ্কিত 
হইতেন। বিচারকেরাও ইহাকে অশ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি 
করেন নাই। এবং যে ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ইহারা পক্ষ 
সমর্থন করে, তিনিও কার্ধ্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলে 
তাহাকে কি আর কদাচ বিশ্বান করেন? সে যখন রাজ- 
হারে দণ্ডিত হয়, তদবধি তাহার আত্মীয়, স্বজন ও পরি- 
বারবর্ম ত্তাহাকে কি আর সাদরে গ্রহথ করিতে সম্মত হয়? 


(৬) রামাদশগুগং পূর্বং ভ্রৌধাত্ব, ব্রিগুগং পরমূ।: ও 
 জঙঞানাদ্থে শতে পূরণে বারিগ্ঠাতমেব ত.8 ১২ 1ম । ৮ আ.৪ 


১২২ ভারতীয় আর্্যজাতির আদিম অবস্থা । 


সেই 'ব্যক্তিই কি আপনাকে আপনি ধিক্কার দেকস না 
তাহার অন্তরাত্বা কি তাহাকে কোন দিন অনুতাঁপে দগ্ধ 
করেন নাঃ অবশ্ত করিতে পারেন। এইগুলি বিবেচনা 
করিয়া খধিগণ কুট সাক্ষীর দণ্ড অতি ভয়ানক করিয়া" 
ছেন। ধাক্গণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে উচিত দণ্ড বিধান" 
পূর্বক স্বদেশবহিষ্ভুত করা হইত। বাদ্ষণের পক্ষে কেবল 
নির্বাসন দণ্ড ছিল। দশবিধ পাপকর্থের সাক্গীর দশবিধ 
দণ্ড ছিল। উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, নাসা, কর্ণ ও 
দেহের অন্তান্য অঙ্গ, ইহার যে বিষয়ের সঙ্গে সংস্রব হেতু 
যে বিষয়ে কুট সাক্ষ্য হইত, কুটকারীর (জালকারীর) সেই সেই 
অঙ্গের শাস্তি বিধানপূর্ববক নির্বাসন করা প্রসিদ্ধ আছে। (?) 
যিবাহ-বিধি । 

শূদ্র জাতি কেবল শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্ত বৈশ্তা 
ও শূদ্রা কন্তা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা ও শূদ্রা কন্ঠ! । ব্রাহ্মণ 
জাতি চারি বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিজাতিগণ 








(+) এতানাহুঃ কৌটসাক্ষো প্রোক্তান্‌ দণ্ডান্নীয়িভিঃ। 
ধর্মস্তা বাভিচারার্থমধর্মনিয়মায় চ॥ ১২২ ॥ 
কৌটদাক্ষাস্ত কুরববাণা-স্ত্ীন্‌ বর্ণান্‌ ঘার্শিকো নৃগঃ 
প্রধাদয়োদওয়িত। তরান্মণন্ত বিবানয়েৎ ॥ ১২৩॥ 
দশ স্থানানি দন্ত মনুঃ স্থায়ুনোহত্রবী্চ। 
এক্‌ বর্ণেষু যানি স্থারক্ষতে। ব্রদ্ধণো ব্রজেৎ ॥ ১২৪ ॥ 
উগস্থমুদ্রং জিদ্ববা হতো পাদ চ গঞ্চমমূ। 
চর্নানা চ কৌ চ ধনং দেহজ্থৈব চ1. ১২৫ মনু । ৪ জ। 


০ 


বিধাহ-বিধি । ১২৩ 


প্রগ্রে সবর্ণ। কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন । কামবশতঃ বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা! হইলে ক্রমে অপবর্ণা। কন্যাও বিবাহ করিতে সমর্থ 
হয়েন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথমে বান্ষণকন্যা, তৎপরে ক্ষত্রিয়, 
তৎপরে বৈশ্যা ও অবশেষে শূদ্রা কন্যাকেও গ্রহণ করিতে 
পারিতেন। ক্ষত্রিয়ও ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অপর তিন বর্ণের মধ্যে 
্রেষটক্রমে বিবাহ করিতে নিষিদ্ধ নহেন। বৈশ্যজাতি বৈশ্য! 
ও শূত্রা বিবাহ করিতেন। অগ্রে বৈশ্যা পরে শৃড্রা ভার্্য। 
হ্বীকারে নিন্দনীয় হইতেন না। (১) 

বান্ধণের শূদ্রা ভার্যায় নিষেধ না থাকিলেও শৃদ্রার গর্ভে 
ন্তান উৎপাদনে ও শুদ্রার সহবাসে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয় বলি] 
ইহারা আপতকালেও কদীচ শূড্রা ভারধ্যা স্বীকার করেন নাই। 
মোহবশতঃ যদি দ্বিজাতিগণ অপকৃষ্ট বর্ণের কন্যা ভাধ্যারূপে 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মেই দ্বিজগণ ও তৎমস্ততি শূত্রত্থ 
প্রাপ্ত হয়েন। (২) 


(১) শুদ্রেব ভাধ্য। শূত্রস্য স। চ শ্বা চ বিশঃ স্মৃতে। 
তে চল্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ ম্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ মনু । ৩ অ। ১৩ 
সবর্ণাথ্রে দ্বিজাতীনাম্‌ প্রশস্ত! দাঁরকর্মণি। 
কাদতস্ত প্রবৃত্তানাম্‌ ইমা সঃ ক্রমশোইবরাঃ ॥ ৩ অ।১২॥ 

(২) শুদ্রাং শয়নমাগোগ্য ব্রাহ্মণো যাঙ্যযোগতিম্‌। 
জনয়িত্ব! সৃতং তদ্যাং ্রাঙ্গণাঁদের হীয়তে ॥ যু । ৩ অ।১৭॥ 
ন ত্রাহ্গণক্ষত্িয়য়োরাপদযপি হি ভিতোঃ । . 
কম্সিংশ্চিদণি বৃত্ান্তে শূড্র। ভাধ্যোপদিশ্যতে ॥ মন্থু। ৬ অ। ১৪ 
হীনজাতিস্িয়ং মোহাহুতবহন্তো দবিজতিয়ত |, | 

* ”. কষুক্সানে/ব নয়ন্তযান্ড-দসস্ভানানি পুরতীযূ | ১৫. ,...:... 


১২৪ ভাঁরতীর আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


বিবাহ অষ্টবিধ। যথা বক্ষ, দৈব, আর্ধ, প্রজা পত্য, 
আন্ুর, গান্ধন্ন, রাক্ষন ও পৈশাচ। (৩) 

আটপ্রকার বিবাহের লক্ষণ। ব্রাহ্ম বিবাহ--যে বিবাহে 
দানকর্তা স্বয়ং বরকে আহ্বান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাহার 
বরণপুরঃসর সবস্ত্র ও সালঙ্কারা কন্যা দান করেন, সেই 
বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ কহা যায়। (৪) [ও 

দৈব বিবাহ -অতিবিস্তত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজক 
(পুরোহিতকে) বন্ত আরম্তের পূর্বে গাহস্থ্য ধর্ম সম্পাদন 
নিমিত্ত তদীয় করে সালঙ্কার1 কন্যা দানকরার নাম দৈব বিবাহ। 

আর্ধ বিবাহ ।--ধর্মকার্ধ্য সম্পাদন নিনিত্ত এক ধেন্গ, এক 


(৩) ত্রান্গো দৈসস্তখৈ শার্ষ; প্রাজাপত্যান্তথানর: । 
গান্ধরেবা রাক্ষদশ্চৈর পৈশাচপ্চাইমোহধম? ॥ ২১1 
(৪) আচ্ছাদা চার্চয়িত্ব! চ ক্রতখলবতে হ্ায়ম্‌। 
আহুয় দানং কন্যাযা ত্রান্ষো ধর্ম; € কীর্ভিতই ॥ ২৭ ॥ 
যচ্ছে তু বিততে সমা গৃত্বিজে কর্ণ কুর্ধতে। 
অলহৃতোয সৃতাদানং দৈবং ধর্শং প্রচক্ষতে ॥ ২৮ ॥ 
একং গোখিথুনং দ্বে ব1 বরাদাদায় ধর্মীতঃ। 
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মুঃ স উচ্যতে | ২৯॥ 
সছোভো। চরতাং ধর্শমিতি বাচোহনুভ।ষা চ। 
কন্যা পদানমভাষ্্য প্রাজাগতে]| বিধিঃ স্বৃতঃ ) ৩* ॥ 
জাতিভে। ভ্ুবিণং দত্ব| কন্য!য়ৈ চৈব শতিতঃ। 
কন্যাএদানং সবাচ্ছন্বাদাজরো ধর্ উচাতে ॥ ৩১ ॥ মনু। ওয় আ। 


বিবাহ-বিধি। ১২৫. 


বৃষ. অথবা গোমিথুনদ্বয় বরপক্ষ হইতে লইয়া যথাবিধানে সবসত্া 
ও সাঁলঙ্কারা কনা। দান করার নাম আর্ষ। 

প্রাজাপত্য বিবাহ ।--এই বিবাহে কন্যাদাতা বরকে ও 
কন্যাকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া বলেন, তোমরা উভয়ে ধর্ম 
চরণ কর, অদ্যাবধি তোমাদিগের দাম্পত্য চিরস্খদায়ক হউক। 

আস্থুর বিবাহ ।--কন্যার পিত্রাদি এবং কন্যাকে বথাশক্তি 
গণ দিয়া বর আপনি যে স্থলে কন্যা গ্রহণপূর্ধক বিবাহ করে, 
তথার আঁস্তুর বিবাহ কহ! যায়। 

গান্ধবর্ব বিবাহ ।--বর ও কন্যা উভয়ে ইচ্ছান্ুসারে পরস্পর 
আত্মনমর্পণপু রক যে বিবাহ করে তাহাকে গান্ধন্ব বলা যায়। 

রাক্ষল ।__ইহাতে কনা হরণ করিয়া! বিবাহ সম্পন্ন হয়। 
কন্যা হরণ কালে কন্যার পিতৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাদিও ঘটে, 
তাহাতে কখন কন্যাঁপক্ষেরা হত ও আহত হয়। কন্যাও হ! 
তাত হ1 মাতঃ বলিয়া রোদন করিতে থাকে । 

পৈশাচ।_এ অতি অপকুষ্ট বিবাহ। সুষুপ্তা, প্রমত্তা, 
অথবা অনবধানশীল! কন্যাকে নির্জনে পত্বীরপে ব্যবহার 
করাকে পৈশাচ বিবাহ বলা যায়। (৫) : | 





(৫) ইচ্ছ্য়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। 
গান্ধব্বঃ স তু বিজেয়ো মৈথুনাঃ কামদপ্তবং॥ ৩ অ।৩২। 
হত! চিছিত্বা চ ভিন্ব। চ জোশস্তীং রুদতীং গৃহাৎ। 
গুসহা কন্যাহরণং রাক্ষমে| বিধিরচ্যতে ॥ ৩ অ। ৩৩ ॥ 
সপাং মত্তাং প্রমত্বাং বা রহে। যত্রোগ্চ্ছতি। 
ম পাপি্ে। বিবাতানাহ (লৈশীকলউসগ ৪ ৯ পা ০ 


১২৬ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


আধ্যেরা অনিন্দিত বিবাঁহোঁৎপন্ন সম্তানকেই বংশধর জ্ঞান 
করিতেন । নিন্দিতবিবাহসস্তব সন্তানকে বংশের অকীরন্তিকর 
জ্ঞান করিতেন। তাহাদের মতে পশ্চাদ্রণিত পরিণয়গুলি 
নিন্দনীয় । তীহার! উদ্বাহবিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। (৬) 

অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার বিগ্রজাতির পক্ষে 
ধর্্য । ক্ষত্রিয়জাতির পুর্ববোক্ত ষড়িধ বিবাহের মধ্যে বাহ্ধ ও 
দৈব ব্যতীত অবশিষ্ট চাঁরিটা ধশ্শ্য। বৈশ্য ও শূত্রের সম্বন্ধে 
আস্ুর, গান্ধব্ব ও পৈশাচ এই তিনটা ধর্মজনক বলিয়া ব্যব- 
স্থাপিত আছে। 

পূর্বকথিত বিবাহের মধ্যে আর্ধ বিবাহে বরপক্ষ হইতে 
গোষিখুন লইবার ব্যবস্থা থাকায় ও রাক্ষম বিবাহে .বিবাদ 
বিসংবাদ সহকারে কন্যাহরণরূপ অপকাধ্যনিবন্ধন এবং পৈশাচ- 
বিবাহে অত্যন্ত দ্বণিত ও নীচাশয়তাঁর কাধ্য বিদ্যমান বশতঃ 
এই তিনপ্রকাঁর বিবাহ সকল জাতির পক্ষেই অকর্তব্য। 

ক্ষত্রিয় জাতি রাজ্যশাসন করিতেন, তাহাদ্দিগের বাহুবল 
ছিল, স্থৃতরাং তাহাদিগের পক্ষে কন্যা হরণপুর্বক বিবাহ করা 
অসম্ভব হইত না, এইনিমি্ত রাক্ষস বিবাহ তাহাদিগের পক্ষে 
সুসঙ্গত | 

বৈশ্য জাতি বণিক্বৃত্তি করিত, শূত্র জাতি সেবাতৎপর 
ছিল, বরপক্ষে অথবা কন্যাপক্ষে শুক দিয়া বিবাহ করা ইহা" 


রিল টিয়ার রতি নারি 


(৬) ফড়ামপূর্ধব? বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চত্গুরোহবরান্‌। 
বিটশুর্রযো্ত ভানেব বিদযা্ধর্যার রাক্ষলান্‌। মনু ও অ। ২] 


বিবাহযোগ্যা কন্যা ১২৭ 


দিগের পক্ষে অকীর্তিকর ছিল না। স্ুসাধ্য বলিয়া তাহাদিগের 
পক্ষে উহাই প্রশস্ত । (৭) 

আর্্যজাতি. কিরূপ পাত্রে কিরূপ কন্যার পাণিগ্রীহণ 
স্বলক্ষণ জ্ঞান করিতেন, তাহা নির্নয় করা! যাউক। 


বিবাহযোগা কন্যা! | 


যে কন্যা রোগবিষীনা, যাহার অঙ্গবৈকল্য অথবা কোন 
অবয়বের ন্যুনাধিক্য নাই, যাহার অঙ্গ অধিক লোমে আচ্ছা- 
দিত অথবা একবারেই লোমশুনা নহে, যাভার বাঁক্চাপলা নাই, 
বাহার নয়নদ্বয় বিড়ালের নয়নতুল্য নহে এবং বর্ণ ও কেশ কটা 
বলিয়। প্রতীতি না হয়, সেই কন্যাই শ্ুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত 
য়। 

বিবাহবিষয়ে আর্্যজাহিদিগের বড় কড়াকড়ী। ইহারা 
কন্যাগ্রহণ সময়ে অত্যন্ত সাবধানতা দেখান। ইহীদিগের 
মতে অতান্ত সমৃদ্ধিশালী বাক্তিও সদাচার-সম্পন্ন না হইলে তীয় 
কনা পাণিগ্রহণ কার্যে গ্রশস্ত নহে। যাহাদিগের কন্যা বিবাহ- 
কার্যে নিন্দিত, তন্মধ্যে পক্চা্ব্তী দশটা কুল অবশ্য পরিত্যাজ্য 
বলিয়া পরিগণিত আছে। 


(৭) চতুরো বরাহ্মণস্যদ্যান্‌ প্রশস্তান্‌ কবায়া বিছুঃ। 
রাক্ষসং ক্ষপ্মিযসোবমাহরং বৈশ্ঠশূদ্রয়োঃ 1 ৩ অ। ২৪ | 
পদ্ানাস্ য়া ধর দ্বাবধর্থোণ স্থৃতাবিহ | ৃ 
পৈশাচশ্টাঙ্গরশ্চৈব ন কর্তব্যঃ কদাচন। ৩ অ।২৫॥ মনু । 


১২৮ ভারতীয় মার্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


১ম। ষে বংশে ক্ষয়রোগ (অর্শ, রাঁজবক্ষা, বছমূত্র প্রভৃতি 
ক্ষয়কারী রোগ). অপন্মার (মৃগীনাড়া), শ্বিত্র (ধবল), কুষ্ঠ কুনখ, 
অথবা কোন পৈতৃক পীড়! সংক্রান্ত হইয়া খাঁকে কিংবা উদ্ররা- 
ময়াদি অলক্ষিত পীড়া আছে, সে বংশের কন্যা কদাচ বিবাহ 
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

২য়। যেবংশের লোকেরা সংক্রিয়াপরিশূনয এবং প্রায়ই 
কোন বাক্তির ভাগ্যে বিদ্যা বাক্গণ্যের সংশ্রব হয় নাই, সে 
কুলও প্রার্থনীয় নয়। 

৩য়। নিক্পুরুষ কুলও পরিত্যাঁজা। তাহার কারণ এই, যে 
বংশে কেবলমাত্র কন্যা জন্মে, সে কুলের কন্যাগ্রহণ করিলে 
পুক্র সন্তান জন্মিবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। যণি বা পুন্র 
জন্মে, অনেক সময়ে ষাঁতামহগণ দৌহিত্রকে পত্রিকা পুত্র করি- 
তেন বলিয়া! সহস! সকলে সে বিবাহকে প্রশস্ত মনে করিতেন 
না। (৮) 





(৮) মহাস্তাপি সমৃদ্ধানি গোহজাবিধনধান7তঃ | 
্ত্রীনন্বদ্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ। ৬ ॥৩আ। 
হীনক্িযং নিশ্পুরুষং নিশ্ছন্দে| রোমশার্শসম্‌ । 
ক্ষয্যামগ্লিবাপস্মারিস্বিত্রিকৃঠিকুলানি চ॥ ৭1৩ অ। 
নোগ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিরীম্‌ । 3 
নালোমিকাং নাডিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলং | ৮॥ ৩ অ। মনু 


বিবাদ-বিষয় | 


আর্ধ্যজাতির শান প্রণালী অন্ুনারে বিবাদ অষ্টাদশগ্রকার। 

খষিগণ ও অষ্টাদশবিধ বিবাদের নিষ্পত্তিবিষয়ে পৃথক্‌ 
পৃথক নিবন্বগ্রন্থ লিখিয়! গিন্াছেন। 

যে বিবাদের নিপ্পপ্ভিবিষয়ে যে নিবন্ধকে প্রমাণ জ্ঞান 
করেন, সে বিবাদ সেই নিবন্ধের বুক্তি অনুসারে বিবেচিত হয়। 
অষ্টাদশ বিবাদের নাম যথা-খণগ্রহণ। নিক্ষেপ। অন্বাধি- 
বিক্রয়। সন্থৃরনুখান। দন্তাপ্রাদানিক। ভূত্যবেতনদান- 
কালশৈথিলা। সংবিদ্যযতিক্রম। ক্রতনবিক্রয়ান্শয় | স্বামিপাল- 
বিবাদ। শীমাবিবাদ। বাক্পারুষ্য। দণ্ুপারুষ্য। স্তেয় 
বা চৌর্য। সাহস (ডাকাতী)। স্ত্রীসংগ্রহ। বিভাগ । দ্যুত। 
এবং আহ্বয়। (৯) 





(৯) অষ্টাদশ বিবাঁদপদ যথা-_ 
প্রত্যহং দেশদৃষ্টেশ শান্দষটশ্য হেতুভিঃ 
অষ্টাদশন মার্সেহু নিবন্ধানি পৃথক্‌ পৃথক ॥ ৩ | 
ভেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোহম্থামিবিদ্রয়ঃ। 
নন্তৃঃ চ মমুখানং দত্তরানগকর্ম চ॥ ৪। 
বেতননোব চাদানং মংবিদশ্ ব্যতিক্রম; 
ভ্ুয়বিভ্রয়ানুশয়ে। বিবাদঃ হবানিগালয়োত। ৫1 
সীদাবিবাদধর্শশ্য পারুষো দণডব।চিকে। 
ন্েয়ঞ্চ দাহসঞ্ধৈব স্ত্ীরংগ্রহণমের চ | ৬ ॥ 
স্রীপুংধর্থো বিতাগন্চ দ্যুতমান্ছয় এর চ। 
পদানাষটাদগৈষানি বাবহারিতানিহ। ৭ । মহু*.অ। 


১৩০ ভারতীয় মার্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা! | 


. ১ম খণগ্রহণ--১ 

ইহা আবার ছয়গ্রকারে বিভক্ত । 

১ম_কোন খণ অবশ্ঠপরিশোধের যোগ্য | ২য়__স্ুরাপায়ী 
বা উন্মত্ত কিংবা! বেশ্যাসক্ত পিতার কৃত খণ পুত্রের পরিশোধ্য 
নহে। ৩য় _অপ্রাপ্তব্যবহারকালে পুক্র পিতৃক্কৃত খণ পরি- 
শোধের অযোগ্য । ওর্থ- প্রাপ্তব্যবহার পুর্রের অগোচরে পিতৃ- 
কত খণ পুত্রের দেয় বলিয়। গ্রাহা হয় না। €ম-__প্রোষিত বা 
অনুদদিষ্ট পিতৃকৃত খণ বিংশতি বর্ষ পরে পুত্রের অবশ্য দেয় 
বলিয়৷ পরিগণিত। বৃদ্ধি (কুনীদ) দিবার প্রতিজ্ঞা থাকিলে 
জুদ সহিত্ত মূল খণ পরিশোধ করা কর্তব্য। 
| নিক্ষেপ--২ 

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণে যে আদান প্রদান হয়, তাহার নাম 
নিক্ষেপ। ইহাও ছয়প্রকার, উহা যথাস্থানে দেখান যাইবে। 

অস্বামিবিক্রয়__৩ 

যে বস্তরতে যাহার স্বত্ব নাই, সেইব্যক্কিকৃত তত্বন্তবিক্রয়কে 

অস্বামিবিক্রয় কহ। যায়। 
সন্তুয়সমুখান-_৪ 
ইহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
দত্তাপ্রাদানিক--৫ 
প্রচলিত কথায় যাহাকে দত্তাপহার কহা যাঁয়। 


নারদবচন--. 
খণং দেয়মদেয়ঞ্চ যেন ত্র যথা চ.য়ং।. ৃ 
দান গ্রহণ তদৃপাদানমুঠ তে ॥কুছুকতটধৃত চুক । 


বিষা-বিষয়। ৯৩১ 


ভূত্যবেতনাদান--ঞ 
যথাকাঁলে ভূত্যদিগকে বেতন ন! দেওয়াকে ভূত্যবেতনা- 
দান কা! যায়। | 
সংবিদ্যতিক্র মস 
কোন বাক্তি বাঁ সম্প্রদায় যদি অমুক দিন অথরা অমুক 
পণে এই কার্য সিদ্ধ করিয়া দিব বলিয়া গ্রতিষ্রুত বাঁ প্রতিজ্ঞা- 
রূঢ় হয় অথবা পণ করে, কিংবা লেখ্য দের এবং যথীকালে 
উহা সম্পন্ন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সংবিদ্বযতিক্রম ক! 
চুক্কিভঙ্গ কহ! দ্বীয়। 
ক্রয়বিক্রয়ান্বশয়--৮ 
কোন বস্ত ক্রয় করিয়া তৎকালে বিক্রয় করিয়া যদি কোন 
বাক্তি পরিতাঁপ করে এবং বস্তটা মূল্যবান্‌ বা প্রিয় বলিয়া 
ক্রেতার নিকট হইতে পুর্ব মূল্যে প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে 
ও অকুতার্থ হইলে অন্ৃতাঁপ করে, তবে এই অন্ৃতাপকে ক্রয়- 
বিক্রয়ানুয় কহ যাঁয়। 
স্বামিপাঁলবিবাদ--৯ 
পশুপালক (রাখাল) ও পন্তর অধিকারীর (গৃহস্কের) সঙ্গে 
খে বিবাদ হয়, তাহার নাম স্বামিপালবিবাদ বলা যায়। 
| লীমাবিবান--১০ 
ইহা সকল লোকেই জানেন। 
বাক্পারুষ্য ও দগ্ুপারুষ্য--১১৯. 
রুলহ (গালাগালি) কিংবা মুগ্রবিক্কতাদির নাম বাঝপারুয। 
কেখাকেশি (ুলোচুল্টু্মষ্টি (কিলোফিলি), দণ্ড (জা, 
রাঠি) এভৃতির নাম দখপারত্য| 


১৩২ ভারতীয় মার্ধটলাতির আদিম অবস্থা। 


স্কেয় (চৌধ্য)--১২ 


টুরির নাম স্তেয়। 
সাহস--১৩ 


বলপূর্ববক অন্তের ধনগ্রহণ অর্থাৎ ডাকাতি প্রতৃতি সাহমিক 
দস্থ্যকার্ধ্যকে সাহস কহ য়াম্ম। 
স্ত্রীসংগ্রহ--১৪ 
পরন্ত্রীতে রতিকামনায় সম্ভাষণ ও আকার ইঙ্গিতা্গি 
দ্বারা অভিলাবাদি জ্ঞাপন ও দৃতীপ্রেবণাদিকে স্ত্রীসংগ্রহ কহা 


যায়। 
স্্রীপুংধন্ম--১% 


দম্পতীর মধ্যে পরম্পরের কর্তবাবোধে যে সকল নিয়ম 
প্রতিপালন করা হর, তাহাকে স্ত্রাপুংধর্ম কহা বায়। 
রিভাগ--১৬ 
সহোদরাদি অথবা অন্য দারাদের সহিত পৈতৃক বিত্ত 
সংশ করাকে বিভাগ বলা যায়। 
দ্যুত-১৭ 
অক্ষক্রীড়াদিকে ঢাত কহ বার। 
আহ্বয়_-১৮ 
যেস্থলে র্যক্তিবিশেষের শিক্ষিত পণ্ড বা পক্ষীর সহিস্ত 
অপর বান্তির শিক্ষিত পঞ্ত বা পক্ষীর যুদ্ধ হয়, এব: এ সকল 
পশুপালকের। এ উপলক্ষে কোন প্রকাশ্য প্রদর্শনস্থলে পল্ত" 
পক্ষ্যাদির যুদ্ধনৈপুণ্যের পরীক্ষা প্রদানপুর্বক উহারিগের 
লয় পরাজয়কে আত্মকৃত জয় বা পরা জ্ঞান করে। তাহার 
নাম আহ্বয় কহা যায়। 


হলসাঁমগ্রীকথন | 


পাঠকমাত্রেরই হল দেখা আছে। যদি না থাকে সেটা 
লেখকের দোষ নহে। খাহারা ধান্যবৃক্ষের গাছ চেনেন না 
তাহাদিগের নিমিত্ত হল-চিত্র (লাঙ্গলের ছবি) দেওয়া যাইতে 
গারে না। ধাহারা হল দেখিবার নিতান্ত অভিলাষী ও চিত্র 
না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না তাহারা শ্রমস্বীকারপূর্বক 
মাঠে অথবা সুবিধা হইলে কলিকাতা জাছুঘরে যাইয়! 
দেখিতে পারেন। ধিনি নিতান্ত অলঘ, তিনি যেন সেকেলে 
শিশুবোধের ক-করাঞ্ খ-্থরা, গ-গোর, ঘ- ঘোড়া, 
উল্লাঙ্গল চিত্র দেখেন, তাহ! হইলে তাহার বৃভুৎমা চরিতার্থ 
হইতে পারিবে । 

আধ্যগণ ঘে বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন এমন 
বিষয়ই অপ্রপিদ্ধ। আমরা যাহাকে এক্ষণে অতিসামান্য মনে 
করি, তাহার জন্য কোন চিন্তা করি না পূর্বতন খধিগণ সেই 
সকল বিষয়ের স্ুশৃঙ্খলার জন্য আপনাদিগের মস্তি ক্ষয় 
করিয়াছেন। তাহাদিগের সেরপ সহায়তা না পাইলে আমরা 
কিছুই করিতে পারিতাম না। 

কি ছুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, দেখ দেখি পরাশর খষির 
সময়ে আমাদিগ্ের কৃষিকার্ধ্যের উন্নতিজন্য যতদূর শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল, অদ্য পর্য্যন্ত তদপেক্ষা কোন অংশে তাহার উৎকর্ষ 
দাধিত হয় নাই, বরং অনেকাংশে অপকর্ষ দেখা যায়। 

'এইয় 


১৩৪ ভাঁরতীর আর্্জাতির আদম অবস্থা 1 


পূর্বকালে খধিগণ কষকগণকে ও ক্ষেত্রস্বামীদ্িগকে সর্ব" 
বিষয্বে শিক্ষা দিতেন । এক্ষণে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, পিত। 
যতদূর কৃষিকাধ্য জানেন ও তাহাতে যতদূর পারগতা দেখান, 
পুত্র ভদপেক্ষা নানত। ব্যতীত আধিক্য দেখাইতে পারেন না। 
কোন্‌ মেঘে কেমন জল, কোন্‌ বারুতে কিরূপ মেঘ, উৎপন্ন হয় 
খবিগণ তাহা! নির্ণর করিতে সমর্থ ছিলেন । রাহন-লক্ষণ বুঝি- 
তেন, গোশালার দোষ বুঝিতে পারিতেন, বীজের গুণাগুণ 
নির্ধীরণে সমর্থ ছিলেন, বপন ও রোপণ প্রক্করণ উত্তম জানি- 
তেন, ঘুিকাখনন ও সার দেওয়ার সনরের রীতি বিশেষ অবগত 
ছিলেন, কোন্‌ সময়ে জলদেক ও কোন্‌ সময়ে জলাগম কর] 
আবশ্যক, তত্দমন্তই পুঙ্থান্পু্খনূপে বিঢার করিতে পারিভেন, 
ক্ষেত্রে জলরক্ষণ ও তাহ। হইতে জলমৌচন প্রকরণ বিবয়ে বিশেষ 
নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন । আমর সভ্য, ভদ্র লোক বলিয়! 
লোকের নিকট পরিচয় দিয়। থাকি ; আমরা যদি কৃবিবিষন্ষে 
অভিজ্ঞতা! লাভ করিবার জন্য কষকদিগকে ভিজ্ঞাস! করি,তাহ! 
হইলে অন্যে আমাদিগকে বিজ্রপ করিতে পারে,সেই ভয়ে ভদ্র 
আখ্যাধারী কেহুই কৃষিবিষয়ে কোন সন্জান লয়েন ন।॥ এমন 
কি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে হইলে কি সামগ্রীর আবশ্যক হয়, 
তাহা অনেকে জানেন না।- যে ভদ্রসন্তান এ নকল বস্তর 
নাম জানেন বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, হয় ত আমাদিগের 
পাঠকবর্ণের কেহ কেহ তাহাকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়। উপহাদ 
.করিবেন। এ প্রস্তাব উপহাসরসিক পাঠকের জন্য নে 
তীহাদিগের জন্য রসাল রদাল প্রবন্ধ আছে। তীহারা ইরা 
পরিত্যাগপুর্বক অন্য বিষয় পাঠি করিতে পা়ান। 


ইলপাম গ্রীকথন। ১৩৫ 


সঈম্বদয় পাঠক, ভূমি দেখ, সত্য, ত্রেতাঁ, দ্বাপর ও কলি 
চাৰিযুগ অতিত্রীন্ত হইতে চলিল, তখনও কৃষিকার্ধ্যের যাঁদুশী' 
অবস্থা ছিল অধুন! তাঁহার বিন্দুবিসর্গও বৃদ্ধি হয় নাই। 

পাঠক, তুমি রাখালের নিকট, কৃষাণের,মুখে ও গাড়োয়ানের 
খবভম্বরে, গাঁচনীর নাম শুনিয়াছ ও একহস্তপরিমিত একখানি 
গশ্ুশামনদণ্ড দেখিয়াছ। সংস্কতে উহ্থার নাম পাচ্চনিকা । 
সুদভা ইংরাঁজ জাতি ইহার সংস্কার করিয়া কুল নাম দিয়াছেন, 
এবং পুলিষের কনেষ্টবলের করে সমর্পণ করিয়াছেন। উহা 
তীহাদিগের শানদপ্ড। 

পাঁচ ছয় হস্ত পরিমিত যে একখানি সাপলেজ তাঁলকাষ্ঠ 
হলের সঙ্গে যোজিত থাকে, তাহার নাম ঈশ (বাঙ্গাল! ভাষাতেও . 
উহা! লাঙ্গলের ঈশ নামে বিখ্যাত। ) 

লাঙ্গলে যোজিত বৃষভদ্বয়ের স্কন্ধে যে কা্ঠফলক মংস্থাপিত 
হর, তাহার নাম যুগ। সংস্কৃত কাব্যকারের! ধাহার সহিত প্রশস্ত 
বাহ্‌ৰ উপগ| দিয় থাকেন। ইহার নাম যৌয়াল। 

লীঙ্গলের মূড়া যাহাকে বলে, সংস্কৃতে তাহারই নাম স্থাণু। 

যাহাঁকে মুট কহা যায়, সেই বস্তুই নির্ধোল বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
ইহার উচ্চতা যুগের ফলের সঙ্গে সমান হইবে। 

যুগের পার্খে যে যষ্টি দ্বারা বুষদ্ধয় পরিবদ্ধ থাকে, তাহাকে 
আড়া বা খিল কহা যায়_দংস্কতে তাহার নাম অড্ড, 
শোয়াল বা সৌয়াজী । 

যাহা ক্ষেত্রের তৃণাদি ভেদ করিয়া মৃত্তিকাবিদ্ধ করিয়া দেয় 
তাহার নাম বিদা। বা বিদাকাঠী। ইহারই নাম শল্য। 





১৩৬ ভারতীয় আর্্জাতির আদিম অবস্থা | 


আমরা যাহাকে কীশুই বা! মৈ কহি, তাহার খিলগুন্িকে 
পাশিকা বলা যাঁয়। উহার সংখ্যা একবিংশতি । (১০) 

এই অষ্টবিধ প্রব্য লইরা পুরাকালে কৃষিকার্ধ্য হইত, এখনও 
হইয়া থাকে। তংকালে পরম্পর শিক্ষা করিত, এক্ষণে প্রায় 
সকলেই স্বশ্ং সিদ্ধ। প্রমাণ প্রয়োজন আবশ্যক করে না, 
ূর্বকালে পুতি পত্র ছিল, এক্ষণে সেই পুরাণ তুলটের পুতি 
হইতে যাহা পাওয়। গেল, তাই লিখিত হইল। ফালক-পরিমাঁণ 
এক হাত পাঁচ অন্থুলি। উহার আকার আকন্দ পত্রের সদৃশ 
করা উচিত; ও ঢারি হস্ত পরিমিত যুগ করিরার নিরম। লার্গ- 
লের মুড়া দেড় হাত করা রীতি। 





(১) ঈশো! যুগে হলম্থাণু নিধোরস্তনয পাশিকা। 
অড্ডচল্লশ্চ শলাশ্ট পাচ্চনীয়ইলাষ্টকম্‌ ॥ 
গঞ্চহস্তো ভনেদীশ স্থাণু পঞ্চবিতস্তিকঃ। 
সার্দহস্তত্ত্ নির্যোলে। যুগ? কর্ণনমান কঃ। 
নিধোলঃ পাশিকা চৈব অডডচলস্তথেব চ। 
ঘাদশাঙগুলমানো হি শৌলো রতরিপ্রমাণকঃ | 
সার্দদবাদশদৃষটির্ব! কাযা বাঁ নবমৃষ্টিক। 
দৃঢ় পাচ্চনিকা চেয় লৌহাগ্রা বংশসন্তবা ॥ 
আদরে মণডলাকার; স্মৃতঃ পঞ্চদশাঙগুলঃ। 
যোত্রং হন্তশ্চতুষ্টচ রজ্জুঃ পঞ্চকরাজ্মিকা॥ 
পঞ্চান্গুলাধিকো হস্তে হন্তো বা ফালকঃ স্ৃতঃ। 
অকন্য পত্রদদৃশী পর্বিক! চ নবান্ুলা॥ 
একবিংশতিশৈলান্ত বিদ্ধকঃ পরিকীর্তিভঃ। 
নবহস্তা তু মদদিক। প্রশস্ত! কৃষিকন্দুহ ॥ 


পরিবারবর্গের মহিত বিবাদ অযৌন্তিক। ১৩২ 


নিজান (ঘুট) কর্ণের পরিণাণ দ্বাদশ বা নবদুষ্টি। পাশিকা বা 
বাশুয়ের খিল নর মঞ্গুলের অধিক করা আবশ্যক ছিল না । 

শল্য (বিদা) এক গ্রাদেশ উন এক হাত (ুটুম হাত) করা 
হইত । 

রাবরঙ্ছু বৃষভে্র নাদিকা হইতে হলচালকের ত্ত পর্য্যন্ত 
শিথিলভাবে থাকিবে । ইহাতে প্রত্যেক দিকে চারি হস্তের 
অধিক হইবে না। 


পরিবারবর্গের সহিত বিবাদ অযৌক্তিক। 


পাঠক, আজি আমন সভ্য হইয়াছি। সহোদরের সঙ্গে 
একত্র বাদ করিতে সম্মত নহি। নিজ নিজ পুক্র কলত্র- 
দিগকে বসন ভূষণে পরিশোভিত করিয়া যাদৃশ সুখান্থুতৰ করি, 
সটরাচর ভ্রাতৃভার্ধ্যাকে তাদৃশ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিতে 
মান্তরিক অভিলাষ রাখি না--নিরুপায় ভগিনী ও তদীয় পরি- 
জনদিগকে গলগ্রহ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি কত কটু- 
বাক্য ও কত ভর্খসনা করিতে থাকি, এবং স্থলবিশেষে কোন 
কোন ব্যক্তিও সাক্ষাৎ দেবতাস্বর্ূপা স্সেহময়ী জননীকেও 
পিতার পরিবার বলির প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হন। 

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদিগের পূর্বতন 
আর্ধামন্তানগণ কেমনভাবে সংসার-যাত্রা নির্ধাহ করিয়া আি- 





ইয়ং হি হলনামগ্রী পর্দাশরমুনেক্মুতা। 

সদৃঢা কর্ধকৈঃ কাধধ্য| শুভদা মর্ববকর্মণি ॥ 

অদৃঢা যুজযমান| না সামগ্রী বাহনস্য চ। 

বিজপং পদে পদে কুরষ]াৎ দর্বকালে ন নংশযঃ॥ পরাশরসংহিতা। 


১৩৮ ভারতীয় মার্ধ্যজাতির আঁদিম অবস্থা । 


য়াছেন। উপরি-কথিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি 
প্রদর্শন ও তীহাঁদিগকে প্রতিপালন করা যে পরম ধর্ম, তদ্বিষয়ে 
তাহাদিগের মতদ্বৈধ ছিল না। তাহার! ইহাদিগকে এতাদৃশ 
আন্তরিক ভাল বামিতেন যে, ইহাদিগের সঙ্গে বিবাদেও আপ- 
নাদিগের অনিষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং তন্িমিন্ত পরকাঁলে নরক- 
দর্শনের ভয়ে ভীত থাকিতেন। সেই ভরয়টা ছিল বলির়াই 
আমাদিগের পরিবারের প্রতি এত স্নেহ। স্থতরাং গরিবারদিগের 
সঙ্গে বিবাদে সম্মত নহি, ইই।দিগকে বন্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত 
করিতে পারিলে পরম সখ জ্ঞান করি। যেস্থলে পরিবারগণ 
ক্লেশনিবন্ধন অশ্রজল বিপজ্জন করিয়াছেন, তথায় অচিরে মে 
কুল নিশ্মুল হইয়াছে। গুক্ু, পুরোহিত, আচার্ধ্য, মাতুল, 
অতিথি, অন্তুজীবী. বালক, বুদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুষুম্ব, 
মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, ভাগিনেয প্রভৃতি স্নেহের 
পাত্রগণ ও তৃত্যবর্গের সহিত প্রক্কৃত জ্ঞানী আর্ধ্যসন্তানগণ কদাচ 
নিষ্কারণে বিবাদ করিতেন না এবং এখনও করেন না। ইহারা 
জানিতেন যে ইহাদিগের সহিত বিবাদ না করিয়া যুক্তিপ্রদর্শন 
দার! ইহাদিগের মত থগুনপুর্বক নিরস্ত করিতে পারিলে জগ- 
জ্জরী হওয়! যার ; এইটা ইহীদিগের স্থিরতর সংস্কার। (১) 
ইস্টার মনে করেন আচার্ধকে স্বকীয় মতের বশবর্তী করিতে 
গারিলে ব্রহ্মলোক জয় করা যায়। সেবা শুর্রয। দ্বারা পিতাকে 





(১) খত্বিকৃপুরোহিতাচাধ্যের্থাতুলাতিখিনংশ্রিতৈঃ । 
বালবৃদ্ধাতুরৈ বৈদৈজজ্তিসম্বদ্বিবান্ধীবৈঃ ॥ ১৭৯ ॥ 
মাতাপিতৃভঢাং বাশিভিত্রাত্রা পুত্রেণ ভাব্যয়া | 
।... দুহাত দাবরণ ধিবাদং ন সনাচরেধ। ১৮ মনু, ৪ অ | 


পরিবারবর্গের সহিত বিবাদ অযৌক্তিক। ১৩৯ 


অন্ুরন্ত করিতে পাঁরিলে প্রাজাপত্য লোক জয় করা হয়। 
ইন্দলোক-ররাভিলাধী হইলে অতিথির প্রতি সদর হও 
উচিত। দেবলোক-দর্শন-বাসনা থাকিলে গুরুপুরোহিতাদির 
সন্মান ব্যতিক্রম না করাই কর্তব্য। ভ্রাতা, জায়া ও ভথিনী 
প্রতি পরিবারবর্গকে অন্ুরক্ত রাখিতে পারিলে অদ্দরোঁ 
লোকাধিকারের ফলভাগী হওয়া যায়। সখার সঙ্গে সধ্য 
চিরস্থায়ী রাখিতে গারিলে বৈশ্বদেবের সহিত সালোক্য প্রাপ্তি 
বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। রসাতলের প্রতুত্ব লাভ করিতে 
বাসনা করিলে আন্মীয়, স্বজন ও জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বিবাদ না 
করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই মর্ভাতুমিতে চিরহখী হইতে ইচ্ছা 
করিলে মাতা এবং মাতুলের সম্মান রক্ষাপুন্বক নিবিবাদে তাহা- 
দিগের সেবা শুশ্রীধা দ্বারা তাহাদিগের প্রীতি জন্মাইতে পারি- 
লেই ইহলোকে স্ুখভাগী ও জয়ী বলিয়া পরিগণিত হওয়া 
বার । (২) 





(২) এতৈর্বিবাদং মস্তাজা সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচাতে 1 
এভিরিতৈশ্চ জয়তি দব্বান্‌ লোকাণিমান, গৃহী ॥ ১৮১) 
আচার্ষে/ ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপতো পিতা প্রভুঃ | 
অধিথিস্তিভ্রলোকেশো দেবলোক্ত চত্তি'জঃ ॥ ১৮২ & 
যানয়োহপ্নরসাং লোকে বৈশ্বদেবনা বান্ধবাঃ। 
বন্বদ্ধিনে হূপাং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ ॥ ১৮৩॥ 
আকাশেশাস্ত বিজ্ঞেয়! বাঁবৃদ্ধকৃষাতুরাঃ। 
জাত ছোট্ট নমঃ পির ভারয)। পুত্র; ম্বকা তনুঃ॥ ১৮৪ ॥ 

. মহ ৪র্থ অ। 


১৪০ ভারতীয় আর্্জাতির আদিম অবস্থ!। 


নিদ্ধন, বালক, বৃদ্ধ 'ও আাতুন বাক্তিদিগকে সদয়ভাঁবে 
তাহাদিগের বাঞ্ছ। পরিপূরণপুর্বক নিব্বিবাদে তাহাদিগের সহিত 
কাল হরণ করিতে পারিলেই ভ্যুলোক জয়ের ফলপ্রাপ্টি ভয়। 
জোষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সদৃশ মান্য ও পৃজ্য। ভাধ্য। ও পুক্র 
স্বকীয় শরীর হইতে ভিন্ন নহে । পত্ী পতির দেহের অদ্ধাঙ্গ, 
পুল্র আত্মস্বরূপ। কন্যা প্রন্থতি সন্ততিবর্গ স্বীর দেহের 
অন্যান্য অবয়ব । অন্কুজীবী, সেবক ও দাসবর্গ ছায়াম্বরূপ | 
ইহাদিগের সহিত বিবদমান হইয়া তিরস্কার করিলে ইহারা মনঃ- 
ক্ষু ভাবে অবমাননা সহ করে বটে,কিন্ তদ্বারা কুল নষ্ট হয়। 
এজন্য মুনিগণ ইহাদিগাকে সর্বদা বন্ধালঙ্কারে সুখে রাখিতে 
আদেশ করিরাছেন। (৩) 

আধ্যসন্তানগণ কেবল যে স্বীর ভার্যাকে ভরণ পোষণ 
করিয়া ভর্তা শবের ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থের সার্থকতা সম্পাদন 
করিলেই ইহ সংসারে কৃতার্থম্মন্য হইতেন, তাহা কদচি জ্ঞান 
করা ধায় না। কি পতি, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি দেবর, 
ইহাদিগের মধ্যে ধিনিই সংসারের শান্তি-কামনা করেন, তিনিই 
অবশ্ঠ নিজের বিভব অন্থুপারে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় স্ত্রী 


(৩) পিতৃভিত্রণতৃভিশ্সৈতাঃ পতিভিরদেবরৈজ্তথা | 
পুজা ভুষরিতব্যাশ্চ বহু,কল্যাণদীপ্পভিঃ ॥ ৫৫ ॥ 
যত্র নাধন্ত পুজাস্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। 
যই্রৈতান্ত ন পৃজান্তে সর্ববান্তত্রা ফলা? ক্রিয়া; ॥ ৫৬ ॥ 
শোচন্তি জাময়ে। যত্র বিনশ্যস্ত্যাশ্ড তৎ কুলম্‌। 
ন শোচগ্তি তু যত্ৈতা বর্ধতে তদ্ধি নর্বদা ॥ ৫৭॥ মনু, ৩ অ। 


পরিবারবর্গের সহিত বিবাদ অযৌক্তিক। ১৪১ 


৪ পরিজ্রনদিগকে উত্তমরূপ অন্নাচ্ছাদন ও তূষণাদি দ্বারা 
তাহাদিগের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিবেন । (8) 
ইার্দিগের মতে যে পরিবারের স্ত্রীপরিজন সর্বদা সম্পরী- 
তির সহিত কাল হরণ করে, সে কুলে দেবতাগণ পরিতুষ্ 
থাকেন। ্ত্ীঙ্জাতি বদন তূষণাদি দ্বারা বিভূষিত হইলেই 
সন্তোষ লাভ করে; যে পরিবারমধ্ো স্ত্রীজাতির। বন্থালিঙ্কারাদি 
দার। সম্মানিত না হয়, সে কুলের স্ত্রীজনেরা সর্বদা মমঃক্ষু্ 
হইয়া অশ্রবিগর্জনপূর্বক শোক করে। তাহাদিগের ক্ষোভ- 
নিবন্ধন পরিবারমধ্যে অনিষ্টবীল রোপিত হয়। সেই অগ্রীতি- 
জনক বিচ্ছেদ-বীজ বদ্ধমূল হইলেই সুখময় সংসার-তরু নিচ্ষল 
ও সংসারী ব্যক্তির প্রিয়া পণ্ড হয় এবং অতি শীঘ্র বংশলোগ 
হইয়। আইসে, পরিজনদিগের সম্প্রীতি দ্বারা বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
ভগিনী, পুত্রবধূ, পত্থী, কনা! প্রভৃতির অভিশাপ স্বারা 
কুলের ধ্বংস হয়। যে কুলে ভাধ্য! ও ভর্তার প্রণয় ন! থাকে; 
সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে গরম্পর 
আন্তরিক প্রেম পরিবদ্ধিত হয়, তথায় কুলদেবত| পরিতুষ্ট 
থাকেন তন্িবন্ধন সে কুলের গ্ীবৃদ্ধি অবস্তস্তাবী বলিয়া স্থিরী- 
কত হয়। (৫) 
(৪) জানো যানি গেহানি শগন্তা প্রতিগু্জি তাঃ। 
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যস্তি সমস্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ 
তক্মাদেতাঃ সদা পূজা ভুবণাচ্ছাদনাএনৈঃ। 
ভূতিকানৈর্নরৈরনিত্যং মধকারেযুনবেছু চ॥ ৫৯ ।. 
(০ সন্থষ্টোভার্যয়া ভর্তা ত্র ভার্ষা। তখৈব চ। 
যন্সিশনেয কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ বম 1৬1 মনু। ৩ অ। 








১8২ ভারতী আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা ।' 


বিবাহবিষয়ক আচাঁযর। 


পাঠকগণের প্রায় অনেকেই আধ্যজাতির বিবাহ দর্শন 
করিয়াছেন । বৈবাহিক কার্য্যের অন্ুষ্ঠানকালে অন্যান্য ইতি- 
কত্তব্যতা যাহা! আছে, তাহার সকলগুলি সর্ধজাতির পক্ষে 
সমানরূপে বাবহৃত হয় না। যেগুলি সচরাচর সর্বত্র ব্যবহ্ৃত 
হইয়া থাকে, তাহারই কতকগুলি অদ্য লিখিত হইল। বিচারক- 
গণ বিবেচনা! করিয়া দেখিবেন শ্রগুলি কি জন্য কৌলিক 
আচারের অন্ুশাসনে সর্ধত্র সমানরূপে দেদীপামান আছে। 
বোধ হয় ইহাতে অবশ্য কোন নিগুঢ় তত্ব নির্দিষ্ট আছে, 
সেইজন্যই এতকাল খ্রগুলিই আধ্যসমাজে সমান আদরে 
আঁচরিত হইয়া! আমিতেছে। 

আর্ধজাতির সমস্ত মাঙ্গলিক কার্যেই হরিদ্রামার্জন কবা 
চির প্রথা, ইহ! ঘকলেই জানেন । বিবাহেই বা তাহার ব্যতিক্রম 
কেন লক্ষিত হইবে? বিবাহের প্রাক্কালে বর ও কন্যার হস্তে 
যে ত্র বন্ধন করা হয়, তাহার নাম কৌতুকস্ত্র। সুত্র দ্বারা 
বর ও কন্যাকে অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ কর! যায়। কৌলিক 
আচার ব্যবহার পরে দেখান যাইবে । এক্ষণে ইহাই যুক্তি দ্বারা 
ও শাস্ত্রের বচন দ্বারা গ্রমাণ করা থাউক যে, কিজন্য পরস্পর 
হস্তধারণ করে ও কি জন্য উভয়ের উত্তরীয় বস্ত্র বন্ধন দ্বারা 
গরম্পর আবদ্ধ হয় 

এক্ষণে আমরা খত বিবাহ দেখিতে পাই তৎসমন্তই সবর্ণা 
বিবাহ, সুতরাং বিবাহের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাণিগ্রহণই _. 
দেখিতে পাই। বন্ত্ের দশা (ছিনা) গ্রহণও তৎঙ্ধে দঙ্ধেইু :] 





বিষাঁহবিষয়ক আঁচার। ১৪৩ 


থাকে এবং মাল্যবদলরূপ পরম্পরের অন্ুরাগ ও শুভদৃষ্টিও 
দেখিতে পাই। অপর কয়েকটা বিষয় অসবর্ণাবিবাহ নিষেধের 
সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে। 

যৎকালে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে ভার্ধ্যারূপে গ্রহ 
করিতে উদ্যক্ত হইতেন, তৎকালে এ কন্তা। বরের ধৃত শরের 
(বাঁণের) প্রান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারিনী, উক্ত ব্রাহ্মণরূপ 
বরের করগ্রহণবোগ্যা নহে । অর্থাৎ তদীর পিতকুল বরের 
মমকক্ষ নহে, ভাহাই দেখান হয় । 

বৈগ্যকন্যা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বরে অভিলাধিণী হইলে সেই 
কন্য। প্রাঙ্গণ বা ক্ষত্রির বরের করম্পর্শাধিকারিণী হর না। 
বিবাহকালে উত্ত জাতিদ্য়ের বরের হস্তস্থিত পাচনী অর্থা্ 
গোতাড়ন দণ্ডের একদেশ স্পর্শ করিত । (৬) 

বিচারমার্গে ছৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ইহাই স্পষ্ট লক্ষিত হয় 
যে, যে স্থলে নব্গ-বিবাহ হয়, তথায় পরস্পর পাণিগ্রহণকর! 
শান্ত্রদিন। তন্থুমারে বরের বাম হন্তের কনিষ্ঠাঙ্গলি দ্বারা 
কন্যার দক্ষিণ করের কনিষ্ঠাঙ্থুলি পরিগৃহীত হয়। যাবৎ 
বিবাহকার্ধ্য সমাধা! না হয়, তাবৎকান্ন উভয়ের করে উভয়ের 
কর সংলগ্ন থাকে, এবং উভয়ের উত্তরীয়-বন্তর-প্রান্তের গ্রন্থি 
দ্বার পরম্পর আবদ্ধ থাকে। সজাতীয়া ও সমানবর্ণা কন্যা+ 





(৬) পাগিশ্রহণনংস্কারঃ সবর্ণাস্থপদ্দিশাতে। 
অসবরণন্যং জেয বিধিরুদধাহকর্াশি ॥ ৪.0 
রঃ কষতিয়়া খা প্রতোদো বৈশ্যকনায়া। :. . 
বা দা হা সুরা বেন | ৯)। বু স। 


১৪৪ ভারতীয় আর্যযজাতির আদিম অবস্থা । 


প্রহণস্থলে খষিগণ বস্ত্র দশা-(ছিলা)-গ্রহণ বিধান করেন 
নাই। যেস্থলে শূদ্রকন্য। উত্কৃষ্ট জাতীর পুরুষের গলে মাল্য- 
দ্রান অভিলাষ করেন, তথায় বরের করগ্রহণের ব্যবস্থা (পাঁণি- 
পীড়ন) লিখেন নাই। অর্থাৎ এ কন্যার পিহ্বকুল বরের নিকট 
করস্পর্শযোগ্য নছেন। এ কন্য। পাণিগ্রহণ-যন্ত্র দ্বারা বরের 
কুলে পরিগৃহীত হইলে সেই কন্যা পাণিপীড়নযোগ্যা হয়। 
গান্ধন্ব-রিধানে বিবাহ-সিদ্ধি স্থলেই মাল্যবদলের ব্যবস্থা । 
কিন্তু আমাদিগের সমাজে আগ্রে মাল্যবদল, তৎপরে শুভদৃষ্টি, 
তিৎপরে বস্ত্ের প্রান্তে প্রান্ত বন্ধন, তৎপরে পাণিগীড়ন দেখা! 
যায়। 


ব্যবহার-বিষয়। 


পাঠক, তূমি মনে করিয়াছ আর্ধ্যজাতির বিচারকের! কিরূপ 
অভিযোগে কিরূপ ব্যবহার অনুপারে সমর ক্ষেপণ করিতেন, 
তাহার ব্যবস্থাগুলি স্ুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। বাস্তবিক তাহা 
নহে, সর্ধবিষয়েরই সুনিয়ম ও সুরীতি ছিল। 

চুরি, ডাকাতি, পারদারিক কার্য্য, নরহত্যা ও মৃত্যু বিষয়ে, 
অভিচারাদি অসদ্যবহার, গোধনের অনিষ্ট সম্বন্ধে, কুলন্ত্রীর অপ- 
বাদ বিষয়ে এবং পরপরিবাদ স্থলে সময়ক্ষেপ করিবার বিধি 
নাই, এবংবিধ কার্ধ্য জন্যও সাহনিক কার্য্যের বিবাদ স্থলে, 
সদ্যঃ বিচার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। শাস্তিকার্যের বিবাদ 
স্থলে, উপযুক্তরূপে সময় দেওয়ার রীতি আছে; তবে পৃর্বোস্ত- 
রাধ্যঘটিত সমস্ত বিবাদ স্থলেই যে অভিযোগ উপস্থিত হইবা" 


ব্যবহীর-বিষয়। ১৪৫ 


মাত্র তাহার নিষ্পপ্তি হয়, তাহা নহে। কার্যের লাঘব গৌরব, 
বাক্তিবিশেষের পীড়া,ক্ষতি ও বুদ্ধির তারতম্য বিবেচনায় নির্ী- 
প্রিত সময়ের ব্যতিক্রম ঘটে । অভিযোগ উপস্থিত হইবামাত্র 
তাহাতে সংখ্যাপাত হয়। উপস্থিতির পৌর্বাপর্ধ্য বিবেচনায় 
যগাক্রমে বিচার-নিপন্তি হইয়। থাকে । কখন কখন প্রয়োজন 
অনুসারে নিষ্পন্তির অগ্রবন্তিতা ও পশ্চাদ্বভ্িতাও ঘটে (৭)। 
আবগ্তক হইলে সদ্য সদ্যই বিচার নিষ্পওির বাধা থাকে না। 





(৭) সাহসন্তেয়পরুব্যে গ্বোহভিশ(পাতায়ে প্রিয়াম্‌। 
বিবাদয়েও দ্য এব কালোহইনাত্রেচ্ছ্য। স্বৃতঃ ॥ বৃহস্পতিনংহিতা | 
সদ্যঃকৃতেষু কাধোষু সদ্য এব বিবাদয়েৎ। 
কালাতীতেযু ব। কালং দদ্যাৎ প্রত্যর্থিনে প্রভুঃ॥ 

ব্যবহারতত্বধৃত নারদসংহিত।র বচন। 
পক্ষন্য ব্যাপকং সারমনন্দিপ্ধমনাকুলম্‌। 
অব্যাখ্যাগমাগিতোতছুত্তরৎ তদ্ধিদো! বিছু ॥ 
নিথ। নন্প্রতিপত্ভিশ্চ প্রত/বন্বন্ননং তথ।। 
প্রাঙ্ন্যায়শ্চোত্বরা প্রোক্তাশ্চস্থারোঃ শান্রবেদিভিঃ | 
ভিযুক্তোহভিযোগস্ত যদি কুরধ7াদ্পহৃবম্‌। 
মিথ্যা তত্ত, বিজানীয়াহুত্তরং ব্যবহারত ৪ ॥ 
শ্রত্বাভিযোগঃ প্রত্যথীর্যদি তৎ প্রতিপদাতে। 
সা তু সশ্রহিপত্তিঃ স্তাৎ শান্্রশিডিকুদ হতা ॥ 
অর্থিনাভিহিতো যোহর্ঘঃ পরত ঘদি তং তথা । 
প্রপদ্য কাঁরণং বূর়াৎ প্রতাবস্কননং হি ৩ৎ॥ 
ক্মাচারে নাবমন্গোহপি পুনর্লেখয়তে যদদি। 
মোহভিধেয়ো জিতঃ পুর্বং প্রাঙ্ন্যারত্ত স উচ্যতে ॥ 

বৃহপতিবচন | ব্যবহারতত্ব। 
১৩ 


১৪৬ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা! । 


সাক্ষ্য প্রকরণে অভিযোগের বিষয়, পূর্বপন্ষ ও লেখ্য 
প্রন্থতির কতক অংশ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে অভিযোগের 
উত্তর পক্ষ অবতারণা করা গেল। পুর্বে “ক্ষ”-বিষয় দেখান 
গিয়াছে, তাহার সহিত মিলন কর। 

অভিযোগের উত্তর শব্দে কি বুঝায়? যে যাক্য পূর্বপক্ষকে 
নিরাস করিতে সমর্থ, প্রকৃত বিষয়োপযোগী ও বিষরান্তরে সং 
ক্রান্ত না হয়, যে বাক্য অযন্দিগ্ধ বলিয়া লোকের প্রতীতি 
জন্মে, পূর্ধাপর বাক্যের কোনপ্রকাঁরে বাধক না হয, নিপ্বাকুল 
এবং সকলের বোধগম্য হয়, তাহাকেই পণ্ডিতের উত্তর শবে 
নির্দেশ করেন। কোন কোন খবির মতে যন্দার। বাদ-বাক্য 
খণ্ডন করা যায়, তাহারই নাম উত্তর। কোন কোন খষির 
তে প্রতিপক্ষের বাকা মাত্রকে উত্তর স্থলে গণন! করা যায়। 

উত্তর চতুর্রিধ_যথা, মিথ), ষন্প্রতিগত্ভি, প্রত্যবস্কন্বন 
এবং প্রত্যড্ন্যায়। 

বাদীর অভিযোগে বে সাধা লিখিত থাকে, গ্রতিবাদী যদি 
তাহার অপন্ৃব করে, তাহা হইলে এ উত্তরকে মিথ্যা জ্ঞান 
করা যার। বাহ সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহার নাম 
দত্যোত্র। শ্বীকারবাক্যের কোন কোন স্থলে উত্তরগুলিত্তে 
আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা থাকে। বিচারকগণের 
নিকট মিথ্যাবাক্য প্রধানতঃ সাধানির্দেশাদি দ্বারা ধৃত ছয়। 


লৌকিক ব্যবহার। 


জীর্ধযজাতিরা খাদ্য বস্তমাত্রকেই অ্শবে নির্দেশ করি- 
য়াছেন, তন্মধো তগুল ও যবে অন্নশৰের মুখ্যার্থ দেখা যায়। 
আম ও প্ক ভেদে অন্ন ছুইপ্রকার ৷ যাহা অগ্নিসংযোগে সিন্ন 
অর্থাৎ দিদ্ধ করা হয়, তাহার নাম পক্ক, এবং যাহাতে অগ্নি 
সংযুক্ত হয় না) তাহার মাম অগক। আমান শবে অপক 
তুলকে নির্দেশ করেন, পক্ক তুলে সিদ্ধান্ের ব্যবহার দেখা 
বায়, অন্নশবে সামান্যাকারে এইমাত্র অর্থ-গ্রান্তি হইতেছে__ 
কিন্তু ব্রাঙ্গণজাতির ষাঁড্ঞানিবৃত্তিমানসে জাতিবিশেষের প্রদত্ত 
অন্নের অর্থ কোথাও এমন সঙ্কোচ এবং কোনস্থলে তাহার 
এরপ প্রশংাপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ধে, তদদষট ্াঙ্মণজাত্বির 
ভিক্ষা-বিষয়ে ইচ্ছার নিবৃত্ত ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা 
নাই। 

কষেত্স্বামিগণ নিঃশেষরূপে ধান্যাদি সংগ্রহপুরঃসর ক্ষেত্র- 
ত্যাগ করিলে তথা স্থানে স্থানে যে ছুই একটি ধান্যাদি 
পতিত থাকে, তাহার সংগ্রহের নাগ উদ্নবৃত্তি। পরিত্যক্ত 
ক্ষেত্রে যে গকল শদ্য পতিত খাকে, কেবল তাহার অগ্রভাগ 
মাত্র গ্রহণের নাম শিলপৃততি। প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহা উপ- 
স্থিত হয় তাহার নাম “অমৃত” । যাল্জীলন্ধ বস্তর নাম মৃত। 
ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজহান্তে কর্ষণলন্ধ বস্তর নাম গ্রমূত। 

্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রথমে শিলোহ্বৃতত দ্বারা জীবনোপায়ের 
বাবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলে অযাচিত-লন্ধ বস্ত 
জীবনযাত্রা নির্বাহ কর! ঘুষ নে, ইহারা কি 


১৪৮ ভারতীয় আর্্যজাতির আদিম অবস্থ!। 


বাঁচাল বস্তুর নিন্দা করিতেছেন, এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষেত্র 
কর্ষণ অতি নিন্দিত বলিয়। নির্দেশ করেন । এ ছুইটা বৃত্তি 
্রাঙ্মণের পক্ষে এককালে গ্রতিবিদ্ধ করা হইল। 

বদিও যতি, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বীর পক্ষে ভিক্ষা 
নিন্দনীয় নহে, তখাপি স্বয়ং যাজ্কা করা অপকর্ষ ও নিন্দনীয় 
বৃত্তির মধ্যে গণ্য । ইহারিগের মতে ব্রাহ্মণ জাতি ব্রান্মণদিগকে 
যান্। না করিতে যে আমান্ন দেন, তাহার নাঁম অমৃত । 
ক্ষত্রিরগণ স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া ত্রাঙ্মণমাত্রকে যে সমস্ত অযাচিত 
আম তগুলারি দেন, তাহার নাম পায়প, অর্থাৎ এ তওুলাদি 
ক্ষীরদদূশ। শী বস্তু ভক্ষণে শারীরিক ও মানসিক বীধ্যাধান 
হইতে পারে। বৈশ্যত্ত অযাচিত আম তওুলের তাদৃশ প্রশংস| 
বা অপ্রশংসা নাই। উহা প্রকৃত খাদ্যবস্তরূপেই গণ্য হয়। 
ইহার গ্রহণ ও ভক্ষণে মনঃ নন্ুচিত বা গাগম্পর্শ হয় না। 
শূত্রদন্ত.আনান্ন শোণিতসদূশ অপবিত্র, অর্থাৎ এ তগুলাদি 
ভক্ষণে শরীর ও মনে পাপ স্পর্শ করে ও আত্মা সন্থুচিত হয়। 

সামান্যতঃ এইমাত্র ব্যবস্থা দেখা যায় যে, শৃদ্রের প্রদত্ত 
অপৰ বন্তমাত্র অন্নশবে নির্দিষ্ট আছে। শুদ্রকর্তৃক পক দ্রব্য- 
গুলি উচ্ছিষ্ট বলির। পরিগণিত, এই হেতুবশতঃ শূদ্রের দন্ত 
বন্ধ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সামান্যাকারে নিষেধ দেখা বার । তবে 
স্থলবিশেবে, কালবিশেষে, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক 
স্বেচ্াপ্রবৃন্ত দানস্বীকারে পুরাকালে দোষ ছিল না। অধুন। 
কলিকালের প্রারস্তে কতিপয় স্থল ব্যতীত নিষেধ দেখা যায়। 

গৃহী বাক্তিবর্গ অতিথি-মাৎকারাদি পিতৃরজ্ডের বিধানবাসনায় 
ষৃ্ের প্রন তিক্ষান্বরগ ক্সধাচিত বন গ্রহণ করিতে পারেন, 


চিত্রনৈপুণ্য। ১৪৯ 


'যে শূদর বিশ্ুদ্ববংশসন্ভৃত, দ্বিজভক্ত, হবিষ্যাণী এবং বৈশ্য- 
বৃ্ি দ্বারা জীবনোপায় নিপ্বাহ করে, তাহাকেই পরাশর মুনি 
সন্্ শবে পরিগণ্তি করিয়াছেন। (৮) 

খাদ্য ও দান গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা ক্রমশঃ দেখান যাইবে। 


চিত্রনৈপুণ্য। 


পাঠক, তুমি বিলাতীয় চিত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্ট্য্যা- 
দ্বিত হইয়াছ। তুমি মনে কর, আর্ধ্যাজাতি এ বিষয়ে মনঃদংযোগ 
করেন নাই। বন্ততঃ তাহা নহে, যিনি লেগ্রকার জ্ঞান করেন 
স্টাভার বেটা ভ্রম। অবনীমণ্ডলে বত জাতি আছেন, তন্মধ্যে 
ভারতার আধ্যনন্তানগণ মনস্তত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পথ- 


(9 খ্তমুগ্থশিলং জে়মমূতং স্যাদযাচিতম্‌। 
মৃতত্ত ঘাচিতং তৈক্গাং প্রমৃতং করধণং স্মৃতম্‌ 1৫1 মনু।৪ জ। 
অনৃতং ত্রান্মণস্যাননং ক্ষত্রিয়ান্ং পয়ঃ স্মৃতম্‌। ূ 
বৈগ্ঠদা ত্ব্মেবানং শূড্র্য রধিরং শ্বৃতম্‌ ॥ ৩ 
আমং শৃড্র্য পক্কাননং পরমুচ্ছষ্টম্চাতে | 
তক্মানামঞ্ পর শডরন্ঠ পরিবরজয়েং ॥ ৪ | 
কণভিক্ষাং দিরাকুরয্যাদাদি কৃর্যযাদবৃত্তকঃ। 
নচ্ছ-্রাণাং গৃহে কুন তদ্দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৫ 
বিশুদ্ধা্য়সনতঁতো নিবৃত্ধো মদ্যমাংদতঃ 
বিপতকতে। বশিখৃতিঃ সার পরিকীর্ডিত; | ৬... . 
পরাপরসংহিতা, চ্থ অধাম। 





১৫০ ভারতীয় আ্্যজাতির আদিম অবস্থা । 


প্রদর্শক, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। এ মনস্তত্বে 
আত্মার বিচার আছে। আত্মার উপমানস্থলে চিত্রের চারি 
প্রকার অবস্থা অবতারণা করা হইয়াছে । যে বিষয়টা আগা- 
মর সাধারণের বোধগম্য হয়, তাহারই সহিত জ্ঞানকাণ্ডের উপম। 
্দর্শনপূর্বক উপদেশ-পথ পরিষ্ৃত করা গিয়া থাকে । উপ- 
মান ও উপমেয় পরস্পর সমান অবস্থায় না থাকিলে তুলনা 
স্ুসি্ হয় না। ভারতীয় চিত্রনৈপুণ্যের এতাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল, যে আত্মার অবস্থাভেদ বুঝাইবার জন্য চিত্রের 
অবস্থাগত ভেদের সহিত আত্মার অবস্থান্তর-সাদৃশ্ত দেওয়া 
হইয়াছে । কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, বান্ধিবিশে- 
ষের বা অন্পরদায়বিশেষের চিত্রবিষয়ে নৈপুণ্য ছিল, কিন্ত 
সাধারণতঃ চিত্রকর্থের বাহুল্য বা গ্রশংস। ছিল না। তাহার 
প্রামাণ্য-সংস্থাপন জন্য আমাঁকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে 
না। মহর্ষি শঙ্বরাচার্ধ্যকূত পঞ্চদশী দেখ, চিত্রবিষয়ক অবস্থা- 
স্তর দেখিত্বে পাইবে। (৯) 


(২) যথ। চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানীং চতুষটম্বমূ)' 
তৎ পরমাত্মনি বিজ্ঞয়স্তথাবস্থচতুষ্ট়ম্‌ ॥ 
যথ! ধৌতো ঘউিন্চ লাঞ্ছিতো রপ্রিতঃ পটঃ। 
চিদন্তধামিহথরাণি বিরাট চাত্ব। তথের্বাতে ॥ 
স্বতঃ শুত্রোহত্র ধৌতঃ স্যাঁৎ ঘটিতোইস্নবিলেপনাৎ। 
যস্যাকারৈর্লাস্থিতঃ দ্যাৎ রঞ্রিতো। বরপপুরণাৎ ॥ 
স্বতশ্চিদস্ত্ামী তু মায়াবী হৃল্রসটিতঃ | 
হুঙবাত্! স্লকষ্টোযষ বি্বাডিতুযুচ্যতে গরঃ ॥ 
বেদাত্বদর্শন | গঞ্চদীতন্ক।' 


চিত্রনৈপুণ্য। ১৫১ 


আমাদের পাঠকবর্গের কেহ কেহ কহিতে পারেন সে 
অবস্থাগত মচরাচর সাধারণ চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল ন1। 
চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল কি না সেটা পরে বিচাধ্য। অগ্রে 
ইহাই প্রদর্শন করা উচিত যে, চিত্রকার্ষ্যে সকলেরই উৎসাহ 
ছিল, নৈপুণ্য ছিল, অনেকেই ইচ্ছাপূর্কক অভ্যাস করিত। 
যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে মহাকবি কালিদাস, 
তবতৃতি, শ্রীহ্ষ প্রভৃতির গ্রন্থ দেখ, তাহাদিগের সময়েও কার- 
কাধ্যের ও চিত্রনৈপুণ্যের অসাধারণ প্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইবে। 

শরীহ্ষ অতি প্রাচীন, থৃষ্টের জন্মের বু শতাব্দী পূর্বে তাঁহার 
জন্ম, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাহার রদ্বাবলীতে সাগ- 
রিক1 কর্তৃক বৎসরাজের চিত্র দেখ। যদি বল, রাজকন্যার 
পক্ষে চিত্রশিক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সে কথা স্বীকার করি। 
কিন্ত যদি সামান্য স্ত্রীলোক ও সামান্য মন্ুষ্যমাত্রের নৈপুণ্য 
দেখা যায়, তবে ও বিষয়ের বাহুল্য-প্রচার ও সকলেরই এ 
বিষয়ের রসাস্বাদ গ্রহণের সামথ্য ছিল, ইহ? একপ্রকার স্বীকার 
করিতে হয়। 

সাগরিকারুত রাজার প্রতিমৃষ্তি দেখিয়া সাগরিকার সথী 
সথসঙ্গতা-নায়ী দাসী এ ছবির বামভাগে সাগরিকার প্রতিমুস্ত 
অষ্কিত করে। উহা! দেখিয়া রাজ! মোহিত হইয়াছিলেন(১*)। 





(১১) হসঙ্গতা। 727 দহি কো এনে 
তুএ আলিহিদে|? 


সাগরিকা। পউত্তমদ্সবো তঅবং জগঙ্গো। |. 25845 
হসঙত1। নম্মিতম্‌। “আহ দে. পিউপতনং !. উন 





১৫২ ভারতীয় মার্্যজ।তর আদিম অবস্থা । 


মহাকবি কালিদীসও খৃষ্টের জন্মের অর্ধশতান্ধী পূর্বে বিক্র- 
মাদিতোর নববত্-সভ। ভূষিত করিয়াছিলেন । তীহারই অভি- 
জ্ঞানশকুস্তলের বষ্টাঙ্কে রাজা দুগ্স্তের কৃত চিত্রনৈপুণ্যের বিষয় 
পাঠ কর, দেখিবে তংকালপর্য্যন্তও চিত্রকর্থের সারগ্রাহিতা 
ছিল। কবিরাও চিত্রের ভাল মন্দ অবস্থা বর্ণন করিতে নিপুণ 
ছিলেন। (১১) 


চি্তং গড়িভাদি, তা অহং পি আলিহিঅ রইসনাহং করিস্বং। বর্টিকাং 
গৃহীতা নাটোন রতিব্যপদেশেন লাগরিকামালিখতি। 
সাগরিকা । বিলোক্য সন্রোধম। নহি হনঙ্গদে, কীন তুএ অহং 
এখ আলিহিদা? 
সনঙ্গতা। বিহস্য ৷ সহি, কিং অআরণে কুষ্নদি ? জাদিনো তুএ কাদ- 
দেসো আলিহিদো, তাদিবী মএ রই আলিহিদেত্তি, ত অধ্হাংভাবিণি) 
কিং তুএ এদিনা আলবিদেণ, কহেহি সব্বং বৃত্ন্তং | 
ফ সু ক ্ 
রাজা। ফলকং শির্ধপ্য | 
কচ্ছাদুরুবুগং বাতীত্য। সথচিরং ভান্তা নিত বলে, 
মধেহ্তান্ত্িবলীতরঙ্গ বিষমে নিল্পদতামাগঠা। 
মৎদৃষটিস্মিতের সম্প্রতি শনৈরারহা তু স্তনৌ, 
সাকাজ্ং মুহুরীক্ষতে জললবগ্রস্তন্দিনী লোচনে॥ 
রক্কাবলী । দ্বিতীয়াঙ্ক। 
(১১) দিশ্রকেশী। অক্ষ! এনা রাএদিণো বস্তি মালেহা নিউণদা, জাণে 
পিঅসহী মে অগ্গণো বটদিত্তি। 
ঞ্ রঙ ক রং 


রাজা। তথাহি। 


চিত্রনৈপুণ্য। ১৫৩ 


মহাঁকৰি ভবভূতিও কাঁলিদাসের সমকক্ষ কবি, তিনি 
তাহার সীতাকে যে চিত্রপট প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে 
চিত্রের অসাধারণ নৈপুণ্য আছে। 

প্রত্যেকব্যন্ভির কৌমার, কৈশোর ও যৌবনাদিভেদে নানা 
অবস্থা ও নানাবিধ রূপ ঘটয়াছে। একখানি চিত্রপটে 
প্রত্যেক ব্যক্তির বিবিধ অবস্থাগত চিত্র কেমন বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। চিত্রের বর্ণন দ্বার! অবস্থান্তর পর্য্যন্ত কেমন স্মরণ করা" 





অপ্যান্তঙ্গসিব স্তনদ্বয়মিদং নিক্গেব নাভি? স্থিত, 
ৃষ্ঠন্তে ব্ষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিন্তো সমায়ামপি। 
অঙ্গে চ প্রতিভাতি দা্দিবমিদং স্িপধ প্রভীবাচ্চিরং, 
প্রেম ম্ুধ্ীষনীক্ষত ইব, স্বের! চ বনী সাঘৃ॥ 
চি নট সং সং 
বিছু। ভে! তিন্নিআা আইদিও দীনন্তি, নব্বাও জ্জেবর দংসগীআাও, তা 
কদম] এথ তথভোদী নউন্তলা। 
্ ক সু স্ 
রাজা। ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি? 
বিছু। নির্া। তক্েসি জা এনা দিটিলকেগবন্ধণুববস্তকুমেধ 
কেনহথেণ বদ্ধস্নেঅবিন্দু বঅণেণ বিনেনদে। গথিদনাহীহিং বাছলদাহিং 
উস্সসিদণীবিণ। বসণেণ অ ঈনী পরিস্সন্তা ধিঅ অলিসে অসিণিদ্ধদর- 
গল্পসন বালচুঅরুক্থস্ন গাস্সে আলিহিদা, এস! তথনোরদী সউন্তলা, 
ইদরাও সহীওভ্তি। 
রাজা । নিপুণো ভান্‌, অস্ত্যত্র মমাপি ভাবচিহযু। 
শি্াঙ্কুলিবিনিবেশাড্রেখ। প্রান্েষ দৃশ্যত মলিনা 
অশ্র চ কপোলপতিতং লক্ষ্যনিদং বণকোচ্ছ নাথ ॥ 
 অভিজ্ঞানশবুস্তল। ব্ঠাঙ্ক।, 


১৫৬ ভারতীয় আার্ধযজাতির আঁদিম অবস্থা । 


উপনয়মের কাল। 


র্বচর্ধ্য অবলখ্ধন করিতে হইলে সাবিত্রী-মন্্র গ্রহণ ভিন্ন 
উপনয়ন-সংস্কার দিদ্ধ হয় না। 
উপনরন-সংস্কারসন্বন্ধে ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্ভষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে গ্ভিকাদশ বর্ষ, বৈশ্রের বিষে গর্ভদ্বাদশ বর্ষ প্রশস্ত কাল। 
ব্রাহ্মণের পক্ষে গৌণ কাল গর্ভনময়নমেত আফষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয় 
জাতির উপনয়নের গৌণ কাল দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যস্ত । গর্ভ 
হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত বৈশ্যজাতির সাবিত্রীগ্রহণের গৌণ 
কাল ধরা গিয়া থাকে। (২) এই কালনধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, 
রাজন্য ও বৈশ্যের উপনয়ন না হুইলে ইহীরা নকলেই ব্রাত্য 
অর্থাৎ শৃদ্রভাবাপন্ন ও পতিত হয়েন। 
পুরুষজাতির পক্ষে এই বিধান নির্ণীত হইয়াছে । এই 
কল্পে অর্থাৎ বরাহ্কল্সের স্বায়ন্ত্রব মন্থর অধিকার-কালে স্ত্রী 
জাতির উপনয়ন-সংস্কার দেখ। যায় না। শৃদ্রজাতির ন্যার 
নারীগণ বিবাহ-সংস্কারে সংস্কতা হইলেই গাহ্‌স্থ্য-ধর্মে অধি- 
কারিণী হ্য়েন। যদিও পৃব্বকালে স্ত্রী, শৃত্র, ও দ্বিজাভাষ 
দিগের বেদাধায়ন, বেদের অধ্যাপন! এবং সাবিত্রী-গ্রহণে অধি- 
কার ছিল, তৃথাপি অবুনা স্ত্ীক্াতির উপনয়নাদি দেখা যায়: 
না। ইহারা তান্ত্রিক মন্ে দীক্ষিত ন| হইলে ঈশ্বরোপাসনার : 
কার্যে সদ্ক্রাপে অধিকারী হয়ে না। ্ 
(২) গরাষ্মেহবে কুব্বীত ব্রাহ্মণন্যোপনায়নমূ। 
গর্ভাদেকাদশে রাজো গর্ভাত, ছ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৭ | 
আযোড়শাদান্গণন্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে | 
সাাবিংশাৎ কষত্রবন্ধোরাচতুব্বিংশতের্বিশঃ ॥ ৩৮ | মন্কু। ৩ জ। 








খাহচ্থ্যাশ্রমাধিকরি। ১৫৭ 


উপনময়ন-মংস্কার-দিনাধধি দ্বিজসন্তানগণকে গুকুকুলে অব- 
স্থামপূর্বক যড়ঙ্গ রেদাধ্যয়ন করিতে হইত। সাঙ্গোপাঙ্গ 
বেদে অধিকার না জদ্মিলে গুরুকুলেই অবস্থান করিতে দেখা 
হাইত। দ্বিজগণ ক্কৃতোগনীত, ক্ৃতকৃত্য, অস্ততঃ বেদত্রয়ের 
কোন এক বেদে পারদর্খী না হইলে গুরুর নিকট গাহস্থ্যাশ্রমে 
গ্রবেশ করিরার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না। কৃতবিদ্য হইলে 
কৃতন্নাত হইয়া সমারর্তন-ক্রিয়া সম্াধানপূর্ববক গার্হ্পত্য অগ্নির 
আরাঁধনার সহিত দারপরিগ্রহ করিতেন (৩)। 

ধান্্কারগণ অনেক স্থলেই বান্ষণগণকে উপলক্ষ্য করিয়া 
শাস্ত্রের মর্দ বাখ্যা। করিয়াছেন, কিন্ত প্রধানতঃ দ্বিজমাত্রকেই 
উদ্দেশ করিয়! রিধিরাক্য রলাই তাহাদিগের অভিপ্রেত। থে 
জাতির যে বিষয়ে অনধিকার, তাহার তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠান 
অফরণীয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে । 

পৃর্বকালে অনেক গুরুষ নৈিক বরন্ধচারী ছিলেন, তাহার! 
চিরকৌ মার্যাব্রতাবলম্বন করিয়া থাকিতেন, দাঁরপরিগ্রহ করি- 
তেন না (8)। সত্রী্লাতির মধ্যেও চিরকৌ মাধ্য-ভ্রতাবলঙন্ধে 





(9) বেদানধীতা বেছী। ব! বেনং বাপি যথীন্রসূ। 
অবিগ,তরদ্ধচরযে গৃহসথাশ্রযমাধিশেং ॥ ২ 
গযশানুমতঃ বা সমাবৃতো খাবি । 
উর বা তা সগাধতা।+। ।+খ 





১৫৮ ভারতীয় আর্ধজাতির আদিম অবস্থ।। 


কাহাকেও ন1 দেখা যাই, এমন নহে) কিন্ত তীহার গৃহের 
বাহিরে অবস্থান করিতেন-না। স্বগৃহে অবস্থানপূর্বক ব্রহ্ম- 
চর্য্ের অনুষ্ঠান করিতেন। স্বগৃহে ধদৃচ্ছালন্ধ ভিক্ষা দ্বারা 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া আসিতেন। ব্রহ্ষচারিণীগণও 
্রহ্মচারিগণের ন্যান্ধ শিষ্যগণকে বেদের শিক্ষা দিতে সমর্থ 
ছিলেন। ' 

পূর্বকাৰে ছিজাতির ললনাগন দ্তই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। 
এক ভাগ ত্রহ্গচারিণী ঝা ত্রদ্মবাদিনী, অন্য ভাগ সন্যোবধূ নামে 
বিশেষ বিখ্যাত। উভয়েরই উপনক্বন-সংস্কার হওয়ার বিধি 
দেখা যায়। সদ্যোবধূগণের উপনক্বন হইবামাজ্ রিবাহ-সংস্কার 
হইবার বিধান ব্যবস্থাপিত আছে। কিন্তু উপনয়ন-সংস্কার 
পুর্বকল্পে অর্থাৎ পান্প কল্পে ছিল রলিয়া বিকেচিত হয় (৫)। 
এখন বরাহ কল্প চলিতেছে। বর্তমান কল্পে স্ত্রীজ্বাতির উপ-' 
নয়ন নাই, সাবিত্রীগ্রহথে অধিকার নাই। এইখানে শাস্ত্রের 
বিধি" সন্কুচিভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এবং শিষ্টাচার- 
ক্রমে তান্তিক মন্ত্রই সার হইয়াছে। পুরুয়ের বৈদিক ও তান্ত্রিক 
ছন্তরে নমান অধিকার, স্থৃতরাং এ কনে স্তরীজাতির উপনয়ন.সং 
95105755658 দেখা খার না। বিষাহ 


(৫) যত্ত, হারীতঃ। ছিবিধা যু চারা: দ মধযোবধাথ । তত্র 
বন্ত্গিপীনাং ্ধধানিবীনামপনম্ীখনং বেদাধ্যয়নং ন্বগৃহে.ভৈক্ষাচধ্য!। 
নদ্যোবধূনামুপনয়নং কৃত িরাহঃ.কার্যা ইতি। “তত, যুগান্তরবিষয়ম | 

পুরাকলেবু নারীগাং মৌল্ীবদ্ধনমিষাতে |... 
অধ্যাপনঞ্ণ বেদানাং শ্লাবিত্রীবাচন্‌ং তথা । 
( অশিগু কলে অনঃপার্াগামধ্যয়নং রাম 


গারইহযাশ্রমাধিকার। ১৫৪, 


ও গুমঃসংস্কারক্রিয়! সম্পন্ন হইলে স্ত্রীজাতি তান্তিক মন্ত্রে 
দীক্ষিত হয়েন। তৎকাঁল হইতে শিষ্যগণকে তৎকুলের কুলা- 
চার অন্কুদারে তান্ত্রিক ইষ্মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু 
যদি এ লনা! পতি ও পুল বিহীনা হয়েন, কিংবা শিখোর বয়ঃ- 
কনিষ্ঠটারূপে অবধারিত হয়েন, উদবস্থাধ় এ নারী শিষাকে 
দিতে সমর্থ হয়েন না। 

দ্বিজাতিগণকে এক দিনও আশ্রমবিহীন হইয়া থাঁকিবাঁর 
বিধি নাই। চারি আশ্রমের গ্রহণ-বিষয়ে গাহস্থ্য অবলম্বনের 
পর ক্রমে অন্য ছুই আশ্রমে অধিকার হয় (৬)। কিন্ত 
বিষয়োপক্ভোগে ইচ্ছা নী থাকিলে গাহস্থ্যাশ্রম গ্রহণ ব্যতি- 
লেকে উ্চ্য হইতে এককালে ঈ্্যাসধন্ম গ্রহণ করিতে 
বাধা দেখা ধায় ম! (৭)। 





৬) অনাষ্রমীন তিষ্েু দিনমেকমপি দবিজঃ। 
আগ বিন। ভিন া়্চিতীতে | হিনঃ॥ 


১. দক্ষনংহিতা। ১ম অ? 
(খ. দরের মিঃলারং দুষ্ট? বারদিদৃক্ষরা | - 


খুরমোতোসথাহ: পরং বৈরাগা মরি: 
্রব্জ চর্যোণপর্জেন্চ গৃঘি। 
বনাস্ক প্হনোধিঘানাতুযে। যাথ সবি:। 
গ়শরাবৃত অরিপরাণ।: 


* ভারতীয় নার্্যজাতির সাদি অবস্থা! 


গাঁহন্থ্য আশ্রম । 


সংসারের সাঁরভূত, অনা তিন আশ্রমের হেতুতুত, সর্ধ- 
প্রাণীর উপীব্যন্বরূপ যে আশ্রম, তাহার নাম গার্হস্থযাশ্রম। 
এই আশ্রমের মূল কোথা প্রোথিত আছে, এবং কাহাকেই বাঁ 
আশ্রয় করিয়া আছে, এই আশ্রমের ফলই রা! কি, 
এবং তদবলম্বনে স্ুথই বা! কি হয়, তাহার নির্ধারণ করা 
উচিত। 

স্থল দৃষ্টিতে দেখা গেল যে, গৃহই পু 
এক্ষণে দেখা যাউক, যে, গৃহ শবে কি বুঝায়? শান্্কারেরা 
গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গৃহিণীবর্জিত 
গৃহকে বন বলিয়! নির্দেশ করিয়া খাঁকেন (৮)1 গৃহিণীশকে 
যথাবিধি বিবাহিতা সবর্ণা পত্বীকে অভিহিত করে। পত্থীর 
একটা নাম দার। দারক্রিয়া বলিলে বিবাহরূপ সংস্কার বুঝিতে 
হয়। বিবাহ-সংস্কার দ্বার! গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকার 
জন্মে। পতি-পত্রীত্ব-বোধক সংস্কারের নাম বিবাহ । বিবাহক্রিয়া 
দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ একার্গ, একপ্রাণ, একমন ও অভিরপ্রকৃতি 
হইয়া যান। তৎকালে পরম্পর পরম্পরের গুত-চিস্তায় রত 
হয়েন। কেহ কাহারও ক্লেশ সহ করিতে সমর্থ হয়েন না। 
উভয়ের মন, প্রাণ ও দেহ এক হইলে পরস্পরের মধ্যে এক 


(৮) ন গৃহেণ গৃহস্থ: স্যান্ার্যায়া কথ্যতে গৃহ । 
বত্র তারা গৃহং তত ভারা হীনং গৃহ বদম্‌ ॥ বৃহংপরাখরমংহিত| 1. 


গার্হস্থ্য আশ্রম? ১৬১ 


অপূর্ব ্ুখসংবেদ্য মধুর ভাব জন্মে । সেই মধুর ভাঁব হইতে 
ষ্টমূলক পুজোৎপত্তি হয়। পুত্র্জনন দ্বারা সংসারের স্থিতি, 
কুলমন্ততির বৃদ্ধি, ও পুন্নাম-নরক নিস্তার হইয়া থাকে (৯)। 

আর্ধজাতির সমস্ত ক্রিয়াই ধর্মমূলক, স্ৃতরাং পুজোৎ- 
পাদনের ক্ষেত্রন্বক্ূপ দারপরিগ্রহ কার্ধ্য কেন ধর্মের অনন্ধু" 
মোদিত হইবে? গৃহস্ের নিকট সকল আঁশ্রমেরই লোক 
প্রত্যাশাপন্ন থাকেন। অতএব এই আশ্রমের বিশুদ্ধি- 
সম্পাদন করা অতীব আবশ্যক । এই আশ্রমকে পবিত্র 
রাখিতে হইলে পািপীড়ন-বিষয়ে সাবধান হইতে হয় । বিশে- 
ষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে দারগ্রহণ-কার্য্যের বিশুদ্ধি ন 
থাকিলে, দৈব গৈত্রাদি কোন কাধধ্যই শুচারুরূপে সম্পন্ন 
হয়না (১০)। 

স্ত্রী ও পুরুষের দুইটী শরীর লইয়া একটা পূর্ণ শরীর হয়, 
ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে সুতরাং পত্থী ও পুরুষ ধর্্াধশ্মের 
মমাংশভাগী। স্বজাতির কন]াই দারক্রিয়ায় ধর্মপত্রীরূপে 


(৭) পুন্নামনরকাৎ বল্নাৎ পিভরং আরতে হুতঃ। | 
তচ্মাৎ পুত্র ইতি প্রোভঃ শ্বয়মেব দ্য়ভূবা | পন্মপুরাণ স্বর্গও। ৩ অ। 
€১) দারা ধীনাঃ কিয়া: সর্ঝাব্বঙ্ধণনা বিশেষতঃ । 
দারান্‌ সর্ব প্রযন্থেন বিশ্তুদ্াছবহেতবর্ত: ৫ ডি 
মদনগারিজাতধৃত কাগ্তপবচন। 
ব্সপতাং ধর্দফার্যাক গুজব রডিরতনা। 
.: শামাধীদ্তথা গর িতৃগানাহদপদ হর. সহ 


১৬ ভারতীয় আধ্যজাঁতির আদিম অবস্থা । 


অভিহিত হইয়া থাকেন? ভিন্নজাতীয়! পত্ভীগণকে কামপত়্ী 
ৰলে (১১)। 
আধ্যগণ পাঁপ, পুণ্য ও পরলোক স্বীকার করিয়া! থাকেন। 
পাপের ফল নরক-ভোগ (দুঃখ), পণ্যের ফল স্বর্-সথ)-প্রাপ্তি | 
যতপ্রকাঁর নরক আছে, তন্মধ্যে পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার 
না পাইলে মনুষ্যগণ স্বখভোগে অধিকারী হয়েন না। এবং 
তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিতে পারিলে স্বর্দ-ভোগের 
উপারান্তর নাই, স্তত্বাং পুক্নাম-নরক-নিস্তার-বিষয়ে পুক্রই 
একমাত্র সাধক । এই কারণে পুভ্রোৎপাদন অবশ্য কর্তব্য । 
পুন্নাম'নরক-নিস্তার-বিষয়ে সজাতীয়া পত্বীতে স্বয়ং উৎপাদিত 
গুই শ্রেষ্ঠ । বিবাহিত৷ মঞজাতীয়া পতথীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত 
সন্তানের নাম উর । নিজের আত্ম! ভার্ধ্যাতে পুল্রূপে জন্মে, 
এইনিমিস্্র পত্ীর নাম জায়! এবং পুত্রকে আত্ম বলে (১২)। 
(১১) আমারে স্মৃতিতস্ত্রে চ লে[কাচারে চ হুরিভিঃ। 
শরীরাদ্ধং স্ৃতা জায় পুণ্যাপুধ্য ফলে সম!। 
বন্য নোপরত। ভ্বাথা| দেহাদ্ধং তস্য তিষ্ঠতি ॥ যাজ্জঞবহ্ধাযবচন। 
অর্ধ বা এষ আত্মা পরীতি। ক্রতি। | 
গতত্যর্ধং শরীরগ্য য্য ভার্য| জরাং পিবেও। . 
" শ্রায়শ্িত্তবিবেক। শুলগাণি। 
সবর্ণা যন্ত য| ভার ধর্দপরী ভূ সা শ্বৃতা। 
অনবর্ণা যন্ত য। ভাষা! কামপতী তু সা শত ॥ 
নৎন্যহৃক্ত | একবিংশ গটল। 
(১২) পতিভারধ্যাং সং্রবিষ্ত গর্ভে ভূত্বেহ জায়তে। 
ছায়ায়াগুদ্ধি জায়াদবং যদহ্যাং জয়কে পুনঃ। মনু ৮ অ.। 


গার্ছস্থ্য আশ্রম।. ১৬৩ 


অতএব পত্রী পতিন্ন অদ্ধ অঙ্গম্বরূপ, পুত্রই দম্পতির আগ্রা 
বলিয়া বিবেচিত হয়। পত্তির মৃত্যু ঘাটলে পত্ভীর জীবদ্দশায় 
পতিন্ন অদ্ধ শরীর জীবিত থাকে) পত্রীর অর্ধাঙ্গ মৃত হয়। 
পতিই স্ত্রীর দেবতা, বন্ধু ও একমাত্র গুরু । পতি-গুশ্রব! ও 
সতীত্ব-রক্ষা দ্বার! স্ত্রীজাততি অক্ষর স্বর্গ ভোগ করেন। পতি- 
শুত্রবা ও ধন্মাচরণবিষয়ে ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী ধন্ষপন্রীরূপে গণনীয়া 
হয় না। 

বিবাহ না করিলে পুরুষ বা স্ত্রীজাভির প্রত্যবার ঘটে 
কে না? লোক-ব্যবহারে দেখা গেল বে, গাথা আশ্রম- 
বন্ধনের নিয়মে পুরুষ ও প্রক্কৃতি এক হ্ত্রে আবদ্ধ না থাকিলে 
লোকস্থিতি ও স্বষ্টিরক্ষা হয় না। লৌঁকস্থৃষ্টি ও লোকস্থিতির 
মূল ধর্ম, সুতরাং ধর্ণশান্ত্রের শাসনে ইহাই দুষ্ট হয যে, ব্রাহ্মণ: 
গণ জাতমাত্রেই দৈব, পৈত্র্য ও খধি খণে খণী হয়েন। 
এ সমুদ্র ধন্য খণ পরিশোধের জন্য ব্রাহ্মণগণকে পুন্রজনন 
দ্বারা পিতৃখ্ণণ, ব্রদ্ষচর্থ।বলম্বন দ্বারা খষিখণ, এবং বজ্ঞসম্পাদন 
দ্বার দেবধণ পরিশোধ করিতে হয় (১১) । নচেৎ তিনি পাতকী 
থাকেন। অতএব পুত্রোৎপাদন অভ্যাবস্ঠক। পুক্রজনন 
জনই তাধ্যাগ্রহণ; পিতৃগণের শ্রাদ্ধ তর্গণ ও কুলসন্ততির 
বিস্তার নিমিত্ই পুত্রের প্রয়োজন |. দারপরিগ্রহ ব্যতীত 
পূর্বোক্ত কার্য্য স্ুসম্পন্ন হয় না? . ্রাহ্মণগণ সর্বদা, ঈশ্বরোপা- 
সনায় রত থাকেন। তীহাদিগরের,গৃহ-ধর্ম ও গৃহ-কর্ধ্ম সমুদ্ায়ই 

(১৩). জায়মানো বৈ া্গণরতিভিৎ দৈধরবান্‌ জারতে--বর্ধোগ 


কবিতাঃ, জেন দেবে: প্রজয়। পিতৃ] এর ধা 1 অহ্ণো 
বন্দচয়্যেণ । 









১৬৪ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


পত্বী দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব পত্রীর সুলক্ষণ ও আভি- 
জাত্য থাক নিতান্ত আবশ্যক । 


আশ্রম-গ্রহণের ক্র । 


ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যগণের আযুক্কাল চারি ভাগে বিতক্ত করা 
ছয়। প্রথম ভাগ ন্যুনকল্পে চতুর্বিংশতি বর্ষ, উর্সংখ্যা যট্‌ 
ত্রিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত । সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই ব্রহ্মচধ্যের 
সীমা। এই কালের পরে গারস্্যাশ্রম অবলম্বনের বাবস্থা । 
পঞ্চাশত-বর্ষ-বয়স্ক হইলেই তৃতীয়াশ্রম গ্রহণ করিবার রীতি, 
কিন্ত যাবৎ পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ না করিতে পারে, তাবৎকাল 
গার্ন্থাবিলম্বন করিয়া থাঁকিতে পারে। পরে যোগ্য পুজ্রে 
সাংসারিক ভার অর্পণ করিয়া বনবাঁপী হইতে হয়। কিন্তু যে 
ব্যক্তির পুন্রের পুক্র অর্থাৎ পৌন্র জন্মিয়াছে, ত্বকৃ শিথিল হই- 
স্বাছে, এবং বার্ধক্য হেতু কেশ শুত্র হইয়াছে, সে ব্যক্তি 
পঞ্চাশৎ বর্ষের পূর্বেও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক বানপ্রস্থা শ্রম 
অবলম্বন করিতে পারেন (১৪)। এইরূপে জীবনকালের তৃতীয় 
ভাগ উত্তীর্ণ হইলে চতুর্থ ভাগে একেবারে বিষয়-বাঁদন! পর্ধি- 
ভ্যাগ করেন । তখন জীবনধারণ জন্য দিনাস্তে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা 
গ্রাণধারণ করিবার রীতি। এই কালে চতুরথাশ্রমীকে যোগসাধন 
স্বারা ঈশ্বরে মন ও গ্রীণ অভিনিবেশ করিয়া তন্থত্যাগ করিতে 





€১৪) গৃহসস্ত ধা পপ্তেস্বীগলিতমী নং । 
অপত্যনৈবচাপতাং তদারণ্যং লমাশ্রন্বে। মনু ৬ অ। ২। 


বন্থৃপত্ীর বিধয়। -১৬৫ 


দেখা যাঁয় (১৫)। কিন্তু যে দ্বিজ বেদাধ্যরন, পুজোৎপাঁদন ও 
যন্ত করেন নাই, তীহার খধবিখণ, পিতৃথণ ও দৌবধণ 
পরিশোধ হয় নাই, তন্িবন্ধন সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে 
গারেন না। এরূপ অকুতার্থ ব্যক্তির অধোগন্তি হয় । 


বহুপত্ীর বিষয় । 


এক ব্যক্তির বহু পত্রী থাকিলেও এক স্ত্রীতে "পত্তন 
ন্মিলেই সেই পুত্র দ্বারা! সকল পত্থীই পুক্তবতী হয়। তন্থারাই 
কলে পুক্নাম নরক হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১৬)। 

সংশৃত্রেরাও দ্বিজাতিষমুচিত সদাচিরণ করিয়া থাকেন। 
স্লবিশেষে যেমন পুরুষে স্ত্রীর মৃত্য, চির-রোগি, ভূক্তিয়া, 
পাপাচরণ, ধূর্ততা, বন্ধ্যাত্ব, অর্থনাশকারিতা, কন্যামধত্রের 
নননত্ব, স্বামীর অনিষ্টকারিত্ব ও কটুভাবিত্বাদি দোষ হেতু 
পুরর্বার বিবাহ করিতে অধিকারী, মেইবপ স্ত্রীজাতি পুরুষের 








(১৭) খখানি ত্রীণাপাকুতা ধনো যোক্ষে দিবেশয়েধ। 

অন্পাকৃত্য মোক্ষস্ত সেবমানো ব্রজতাধঃ ॥ 

অনধীতা দ্বিজে। বেদাননুতপার্দ) তথা সুতানূ । 

অিষ্ট1 চৈব বজ্চ ঘোক্ষমিচ্ছন্‌ বরজত্যঘ:॥ সন্থু। ৬ আ। 

অক্ধচারী গৃহসথশচ বালপ্রন্থো যতিস্তধা । 

ক্রমেপৈবাঞ্রমঃ প্রোক্জঃ কারণাদনাথ! তবেৎ| . বাঁমদপুরাণ। 
(১৯) সর্ববাসাষেকগডীনাষেকা চে গুতিনী তবে। 

.. সর্বাপ্াযের পুষেখ রাহ পুর্ব: & 1.৯ অ। 


১৬৬ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


এ& সকল দোষে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে অধিকারিণী 
নহেন। স্থলবিশেষে বিধবার বিবাহ আছে বটে, কিন্ত 
উহা! নীচজাতীয় শূর্দের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। কিন্ত 
এ বিধবার সন্তান অপাংক্রেয়ই থাকে । ছুই ভিন পুরুষ গত 
হইলে তৎকুল তৎসমাজমধ্যে কথঞ্চিৎ পরিগৃহীত হইতে পারে। 

পুরুষেরা স্ত্রীর কটুভাষিত্ব ধরিয়াই সময়ে সময়ে বিবাহ 
করিয়া থাকেন, তদনুসারেও বহুবিবা্হর আধিক্য দেখা 
ধায়। অন্যপ্রকারেও এ প্রথার আধিক্য 1ছল। এক্ষণে অনেক 
ভ্রীদ হইয়া আদিয়াছে বলিতে হইবে । 


বিধবা-বিবাই। 


হে স্থলে বিধবার বিবাহ হইবার ব্যবস্থী আছে, তীঁহী 
এই _বিবাহের সঙ্বস্কাদি-নিবন্ধন উভয় কুলে আত্য্যিক 
া্ধ্য সম্পন্ন, অথবা কেবল যাগ্দানমাত্র, কিংবা শুভকৌতুক- 
শতরবন্ধন (যাহাকে গায়ে হলুদ ও হাতে সতী! বীধা বলে) হইলে, 
অথবা বিবাহে বে কন্যার দানমাত্র হইয়াছে, কিন্তু সপ্তপদী- 
গমন ও অগ্যাধান হয় নাই? উদবস্থায় যদি বরের মৃত্যু ঘটে) 
অনুদ্দিষ্ট হয়, সন্গযাস ধর্ম গ্রহণ করে এবং এ পতি বীব, 
বলিয়া স্থিরীক্কত হয়, কিংবা মহাপাতকাদি রোগগ্রস্ত ও. 
মহাপাতকজনক পাপে পতিত হয়, তদবস্থায় অক্ষতযোনি 
বাতা কন্যা অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে, এরং সেই. 
দণ্পতির পুত্রকে পৌনর্ব পুত্র কহে।.. সে পুত্র পংকতিপারন. 


বিধকাবিরাই। ৯৬৭ 


নহে। সমাজে এ সন্তান দিধিযৃপতি-স্তান বলিয়া নিন্দনীয়ই 
থাকে। এইরূপ অবস্থায় এ সকল বাগদন্তার পাণিগ্রহণ 
তাহার দেবর দ্বারা হয়। দৌঁররের অপ্রাপ্তিস্থলে বরের 
সপিগুগণের মধ্যে সম্পর্কে যাহার সহিত্ব সমানতা। আছে, 
তাহার সহিত বিবাহ হইয়া থাকে । এইরপে যে সমস্ত বিবাহ 
হয়, তাহাই বিধবা-বিবাহের স্থল। কলিষূগে এ সমস্ত ব্যাথার 
রহিত হইয়াছে। ক্ুভুরাং বিধবা-বিবাহ্‌ শিষ্টাটারসম্মত নহে । 
বিবাহবিষয়ক মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থলে বিধবার বিবাহঘটিত 
মন্ত্র নাই। এতভদ্বাতভিরিক্ত স্থলে অন্যপতি গ্রহণ হুইলে 
 স্্ীগুলি স্ৈরিণী বলিয়া বিবেদ্তিত হইয়া থাকে (১৭)। 


(১৭) পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃত। | 
ুনরক্ষতযোনীনাং বিবাহকরণং মতম্‌ বশিষ্ঠ। 
অক্ষতা চ ক্ষত! চৈব পুমর্ভঃ সংস্কৃত! পুনঃ । বাজবহা। 
পরপূর্বাঃ স্রিয়ন্গ্ভাং নপ্ত প্রোস্তা ষথাক্রমমূ। 
পুনতৃস্িবিধাস্তাসাং শ্বৈরিণী তু চতুরধিধাঃ ॥ 
কষে বাক্ষতৃযোদির্যা থাশিগ্রহণদৃষিত|! .. 
পুনতু প্রথমা প্রোন্তা পূরঃদাস্থারবৃর্দণা | :. 
দেশধর্মানবেক্ষ স্ত্রী গুরুভিরযা প্রদীয়তে। 








উৎপন্নসাহসাস্নৈ সা দ্বিতীয় পরকীর্তিতা। 
আসত দেবযেয থানার পরদীয়তে । 
মবরণায় সপিশায় দা তৃতীয় প্রকীর্তিতা॥.. রা়দ। 
ষ্টে মতে ্রতত্িতে রীবে চ পল্িতে গত |... 
: পাপ নারীপাঁং পতি নয) 


নোদ্বাহিকেছু ন্রেযুি 


১৬৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির স্মাদিম অবস্থা। 


এরূপ অবস্থীয় যদি কন্য। বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না 
করিত, ররপূর্বক তাহার বিবাহ দেওয়া হইত না) সে 
চিরকুমারীই থাকিত। দে কন্যা ত্রহ্চরধ্যাবলস্বন করিয়া! 
জীবন বাপন করিত। [ও 


্প 
লো 


পরিবেদম-দোঁষ। 


আর্যাজাতির গা্ছাধর্থে স্যেষ্ঠের অতিক্রম করিয়া! কনি- 
্ঠের আগ্ররে প্রথম ছুই স্াশ্রম গ্রহণের অধিকার দেগা! যায় নী। 

একমাতৃক পুত্রগ্রণের মো জ্যোষ্ঠের স্প্রে উপনয়ন ও 
বিবাহ। সেইরপ স্ত্রীজাতির জোো্ঠানুক্ূমে পাণিপীড়ন হয়। 
ব্যতিক্রম ঘটিলে পরিবেদন-দোয় ঘটে। উপনয়ন এবং এ 
বিবাহ অসিদ্ধ হয়। এ বিবাছের সংস্ষ্ট যাবতীয় ব্যক্তিই 
পতিত হয়েন। গ্রস্ত্রীকে পরিত্যাগ না রুরিলে আর নিস্তার 
প্লাকে না। জ্যেষ্টের বলীবত্ব, অস্থদিদ্তব, রাতুলত্ব ও গাতিত্যাদি 
দোষ হেতু কনিষ্ঠের গ্রে রিবাহে দোয় ঘটে না (১৪)। 


অভির্বাচা চ দত্তায়]ং জিষ়েড়াথে বরো যদি । 

ন চ মন্ত্রোপনীতা স্তা কুমারী পিতুরেব সা। 

যাবচোহৃতা কলা। মন্তৈদি হর নংস্ৃত | 

ঘন্তশ্মৈ বিধিবদেয়া বথ! কন্যা তখৈব দ1॥ বণিষ্ঠনংহিত।। 
(১৮) রবে রেশাদরগাতে গাড়িতে ভি্ুকেহটি রা। | 

-মোগস্ায়াভিযুড়ে চ ন দোষ; পরিবেধনে। বাজবন্কসংহিদব 


কলিযুগের নিষিদ্ধ আঁচাঁর ব্যবহার । ১৬৯ 


গতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীগণ যাবজ্জীবন ব্রহগচরয্যাবলম্বন করিয়া 
থাকেন, অথব! গতির চিতায় দেহপাত করেন। এক্ষণে সতী- 
দাহ নিষেধ হইয়া গিয়াছে। সাধবী স্ত্রীগণের ব্শ্নচর্ধ্যই প্রধান 
অবলম্বন । ইহা চিন্ন-মাচরিত ও পুণ্যজনক সনাতন ধর্ম । 
বদিও বেদে বিধবার বিবাহ বিষক্বক শ্রুতি দেখা যায়, তথাপি 
সাধবী স্ত্রীদিগের নিকট আদরণীয় নছে। (১৯) 


পপ 


কলিধুগের নিষিদ্ধ আচার ব্যবহাঁর। 


এক্ষণে দেখা ষাউক, পূর্বকালে কোন্‌ কোন্‌ আঁচাঁর ও 
রাবহাঁর প্রচলিত ছিল, কলিযুগে কি কি রহিত হইয়াছে; 
তদৃষ্টে পুরাতন আচার ও ব্যবহার পরিবর্তিত হইয়া কিরূপ 
হইয়াছে। তদনুদারে দেখা গেল যে, পুর্বকালে দীর্ঘকাল বরহ্গ- 
চর্ঘয ছিল, বাঁগ্দানাবস্থায় মৃতপতিকা৷ অক্ষতযোনির পুনর্বার 
বিবাহ হইত, বিবাহাস্তে মৃতপতিকা দত্তা কন্যার দনেবরে ও 
সপিপ্ডে পুর্নদান সিদ্ধ হইত, মধুপর্কে গোবধ হইত, দগুগ্রহণ 
ছিল, বিধবা স্ত্রীতে দেবরংনিক্োগ দ্বারা পুত্রো২পাদন-বিধি 
সিদ্ধ ছিল, দ্বাদশবিধ পুত্রের .পু্রত্ব জন্মিত, তন্নিমিত্ত তাহাঁর৷ 
জাতিত্বোষ্ঠ ও জন্মজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পিতার ওর্ধদেহিক 





(১৯) উদদীধ্ব” নার্ধাতিজীবলোক হনে এছ ৩ 





১৭০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা 1 


ক্রিয়ায় ও ধনে জ্যষ্ঠানুক্রমে ও প্রশস্ততা অনুসারে অধিকারী 
হইত, গুরুর মৃত্যু ঘটিলে তৎপত্রীর নিকট শি্্যগণ বেদাধ্যয়ন 
করিতে নিষিদ্ধ ছিল না। এক্ষণেও কুলগুরুর মৃত্যু ঘটিলে 
যদি গুরুপত্ী অপুত্রক ও বয়ঃকনিষ্ঠী' না হয়েন, তবে 
তাহার নিকট তান্ত্রিক মন্তগ্রহণ করা রীতি প্রচলিত দেখা যায়। 
অসবর্ণাবিবাহ, দ্বিজের সবুদ্র-যাত্রা ও মহাপ্রস্থান, শৃদ্র- 
জাতির সহিত সখ্য নিবন্ধন দ্বিজাতির পক্ষে দাসের আশ্রমে, 
গোৌঁপালকের, কুলমিত্রের 'ও অর্দদীরীর (অর্ধভাগি লাঙ্গলিয়ার) 
ভোজ্যান্নত! দেখ! যাইভ, অগ্নিগ্রবেশ ও উচ্চস্থান হইতে 
পতনাদি দ্বারা আতম্মহত্যা-করণ প্রচলিত ছিল। 

সময়ে সময়ে লৌকহিত ও লোকরক্ষার নিমিত্তই শি্ট- 
জমসমূহকর্তৃক শাস্ত্রের নিয়ন পরিবর্তিত হয়। যুগে যুগে আচার 
ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া আসিতেছে । শান্ত্রকারদ্িগের মতে 
আরও কয়েকটা নিষিদ্ধ বিষয় আছে যথা__ 

দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্ঠা বিবাহ, 'ধর্মযুদ্ধে আততায়ী 
ব্রাহ্মণের প্রাণবধ, বানপগ্রস্থা শ্রমাবলম্কন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন 
নিমিত্ত অশৌচ-নংক্ষেপ, ব্রাক্ষণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, 
পাতকীর সংসর্দে দোষ, শৃত্রকর্তৃক ব্রাহ্মণের পাঁকাদি ক্রিয়া-- 
মহাত্ম। পণ্ডিতের (মহর্ষিরা) লোকরক্ষার নিমিত্ত কলির আদিত্তে 
ব্যবস্থা করিয়া এই সকল কর্ণ রহিত করিয়াছেন । (১) 


(১) দীর্ঘকলং ব্রহ্ষচর্যযং ধারণঞ্চ কমগুলোঃ । 
দেবরেণ হুতোৎপততিদত! কনা প্রদীয়তে। 


কলিধুগের নিষিদ্ধ আঁচার ব্যবহার । ১৭% 


সদাঁচার পরম ধর্ম, তদনপারে যে ষে কার্ধ্য সদাঁচার বলিয়া 
বিহিত, তাহাই বিধিঘিদ্ধ। যে সকল বিধি সমাজের অহিত- 
জনক বলিয়া মহ্র্ষিদিগের অন্তঃকরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, সেগুলি 
নিষিদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। এবং ষে সকল আচার ব্যবহার 
সমাজে অবিসংবাদিতরূপে চলিয়। আসিতেছে, তাহাই সদাঁচাঁর 
বলিয়া পরিগৃহীত হইঘ়াছে। মহাজনের আঁচরণমাত্রই যে 
লদাচার, ইহা কদপি হইতে পারে না । মৃহামহিমবর্গ ও তেজী- 
যান্গণ অনায়াসে যে ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারেন, নিস্তেজ 
জনগণ তাহা কদাচ সম্পাদন করিতে পারেন না। স্থৃতরাং 
তেজীয়ান্গণ অগ্রিতুলা। অর্থাৎ অগ্নি যেপ্রকার পবিত্র ও 
অপবিত্র সমস্ত বস্তই ভোজন করিয়াও পাপে লিপ্ত হয়েন না, 





. কন্ঠানামনবর্ণানাং বিবাহন্চ দ্বিজাতিতিঃ। 
আততা য়িদ্বিজাগ্রাঁণাঁং ধর্ধ্যযুদ্ধেন হিংসনম্‌॥ 
বানগস্থাশ্রমস্তাপি প্রবেশে! বিধিদেশিতঃ | 
কৃততম্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসক্কোচনং তথ| ॥ 
প্রায়ন্িতবিধানঞ বিপ্রাণাং মরণাস্তথিকম্‌। 

ংনগগদোষঃ পাপেধু মধুপর্কে পশোর্বধঃ ॥ 
দত্বোরসেতরেবাস্ত পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ 
শৃত্রেযু দাদগোপালকুলমিতার্ধনীরিণাম্‌। 
'ভোজ্যাননতা গৃহসথস্ত ভীর্ঘলেবাতিদুরতঃ ॥ 
গদি শূ্ন্ত পকষত দিকিয়াপি চ। 
ভূগ্বম়িপতনক্ৈব বৃদ্ধ।দিমররণং তথা ॥. 
এতানি লোকগুপ্তার্থং কলেরাদৌ মহায্মভিঃ। 
নিবর্ধিতানি কর্মাণি ব্যবস্থাপূর্বাকং বুধ; 
লমরশ্চাপি সাধুনাং পরমাপং রেঘবগবেধ ॥ আদিহাগুরা 








১৭২ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির মাদিম অবস্থ]। 


সর্ধকাঁলই পাঁবন থাকেন; তদ্রপ তেজীয়ান্গণ দোষ করিয়াও 
সামান্য জনের স্তায় দোষে লিপ্ত হয়েন না। এই হেতু ধার্মিক 
জনগণ দেবচরিত 'ও খধিচরিতের দোষ-কীর্তন করেন নাঃ 
এবং তীহাদিগের অনুষ্ঠিত ছুক্ষিরার অন্ুলরণ করেন না।(১) 
ইহা! বিবেচন। করিয়া! অসদনুষ্টান পরিত্যাগপুর্বক সদাচরণ করা 
সকলেরই সর্বথা কর্তব্য । 
প্রভাবশালী ব্যক্কিদিগের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আঁচনণ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। সর্বভোজী অগ্থির ন্যায় তেজীয়ান্‌- 
দিগের তাহাতে দোবম্পর্শ হয় না সতা, কিন্ত, সামান্য ব্যক্তি 
কাচ মনেও তাদৃশ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক ন1; মুঢ়তাবশতঃ 
অনুষ্ঠান করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্রোৎপন্ন বিষ 
পান করিয়াছিলেন; সামান্ত লোক বিষ-পান করিলে বিনাশ 
অবধারিত। প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের উপদেশ মাননীয়? 
কোন কোন স্থলে তাহাদের আচারও মাননীয়। তাহাদের যে 
সমস্ত আচার উপদেশ-বাকোর অন্যারী, বুদ্ধিগান্‌ ব্যক্তি সেই 
সকল আচারের অনুপরণ করিবে। (২) 
(১) কৃভানি যানি কর্ধানি দৈবতৈমু নিভিস্তথা | 
নাচরেত্তানি ধর্মাত্ব। শ্রস্বা চ।শি ন কুৎ্সয়েৎ ॥ নারদবচন। 
(২) ধর্দব্যতিক্ুমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণা্ দাহনম্‌। 

তেজীয়সাং ন দোষায় বহে? সর্ধবভূজো যথা ॥ ৩০ ॥ 

নৈতৎ নমাচরেজ্জাতু মনদাপি হানীশ্বরঃ | 

খিনষ্ঠত্যাটিরন্‌ মৌচ্যাদবধা রুত্রোইন্ধিজং বিষম্‌ ॥ ও১ ॥ 

ঈখরাণাং বচঃ সত্যং তখৈবাচরিতং কচিৎ। 

তেষাং যৎ হ্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমংস্তররদীচরেং | ৩২। 


পপর 


স্রী-্বাধীনতা। 


খবিগণ ভ্রীজাতিন স্বতগ্রতা সমাজের অনিষ্টদায়িকা 'ও 
ঘ্খাজনক জানে স্রী্গাতির পাতিবত্য ধর্মই ইহলোকে ও পর- 
লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশপূর্বক ভ্রীজাতির শ্বৈর-বিহার 
গাগজনক ও অকীর্তিকর বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং 
স্বীজাতির স্বাধীনতা রহিত করিয়াছেন । (১) 

আর দেখ, সৃষ্টির প্রথমে ভাত! ভগিনীতে বিবাহ হইয়াছে। 
ভৎপরে নিতান্ত নিকটবর্তী ভ্ঞাতিবর্গের সহিতও বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইরাছিল। তৎপরে যদবধি প্রজা-বাছিল্য হয় নাই, 
হাবংকালপর্য্যত্ত স্ত্রীগণের মধ্যে বাক্তিবিশেষেরও স্বেচ্ছা- 
ারিতা দেখা যায় । কিন্তু যখন সমাজ বন্ধন হইল। অর্থাৎ 
নধন গোত্র ও প্রবরের স্থষ্টি হইল, তখন বিভিন্ন গোত্রে নিবাহ 
ভইতে লাগিল। এই সময়ে স্বগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহ 
রহিত হয়। এই সমর হইতে বিবাহ-বন্ধনের নিয় দৃঢ়তর 
ইইয়াছে। | 

শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতম! খষি ব্যভিচার. দোষ ও ্ত্রী-্বাধীনতা 
রহিত করেন। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। এই সময় 
সখাজের বাল্যকাল । তখনও ভারতীয় মৃতী নারীর অন্তঃকরণে 
এই জ্ঞান ছিল যে) নারীগণ পত্ির অধীন এবং পতিই তহা- 
দিগের ভরণ, পোষণ ও ধর্মরক্ষণের কর্তা, পতিই স্ত্রীজাতির 





(১) পিতা ক্ষ কৌদানে ভর্তা রঙ্ষতি মৌবানে । 
বি স্থাবিরে পুর স সী স্তন? 





১৭৪ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থা। 


গরম বন্ধু, পরমাত্ম-স্বরূপ, সেই হেতুই পরী পতির অর্দাঙ্গ. 
রূপে অভিহিত। পি ও গড়ী পরস্পর পুণ্য, পাঁপ, স্বথ 
ও দুঃখের ভাগী। দেহের কোন অংশে দোষ ঘটিলে যেমন 
দেহী আপনাকে দুষ্ট ও অস্তৃখী জ্ঞান করে, সেইরপ স্ত্রীপুরুষের 
অসদাচরণে দম্পতিরূপ দেহীর পাপম্পর্শ হয়। স্থামী ও ্ত্রী এই 
উভয়ে একটা পূর্ণ শরীর । দম্পতিন্ধপ পূর্ণ দেহের প্রাণস্বরূপ 
কোন্‌ ব্যক্তি? ও দেহই বা কে? পতিই প্রাণপদবাচা। 
পরী দেহ অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বরূপে নির্দিষ্ট । (১) 

সতী, হুর্ণ।, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, অক্ষমালা ও লীতা প্রতি 
নারীগণ পতিপরায়ণতা গুণের একশেষ দেখাইয়াছেন। ভার- 
তীয় আর্য নারীগণ চিরকাল তাহাদিগকে আদর্শ করিয়| 
চলিয়। আসিতেছেন। কোন স্থলে যদি কোন নারী স্বালিত- 
পদ হইয়! খাকেন, উহ। আদর্শস্থল নহে। যখন যীহার 
গদগ্বল্লন হইয়াছে, তাহাকেই সমাজের নিকট অনুশোচনা 
করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য তাহাকে কলঙ্ক ও পাপভোগ 
করিতে হইয়াছে। বাভিচার-দোষের প্রায়শ্চিন্ত অতি কঠিন- 
তর, পুরুষের পক্ষে গ্রাণান্ত প্রায়শ্চিন্তও দেখা যায়। 





(১) পাটিতে। হি দ্িঙ্গাঃ পূরর্মেকদেহঃ হবয়ভুবা। 
পতয়োহর্দেন চার্দেন গর্কোইবন্লিতি অতি ॥ 
ফজবম শিলগতে জায়াং তাধদদ্ধো ভবেৎ পুমান। 
নার্ধং প্রীজায়তে পূর্ণ: পরজায়েতেত্যপি শ্রতি: ॥ 
ব্যাসনংহিতা | 


স্্রীস্বাধীনতা | ১৭৫ 


দীর্ঘতম! ধধি তদীয় পীর উক্তিতে কুপিত ও বিরক্ত হইয়া 
ইহা কহেন, প্রিয়ে, মহর্ষি শ্বেতকেতু যদবধি স্ত্রস্বাধীনতা রহিত্ত 
করিয়াছেন, তদবধি স্ত্রীজাতির পন্তিতঞ্জির বিন্দমাত্র ব্যতায় 
দেখা বায় না। এক্ষণে তুমি আমাকে, অন্ধ, অক্ষম ও বুদ্ধ 
বিবেচনায় ঘ্বণা করিতেছ, অতএব আমি অদ্য হইতে লোকে 
এই মর্ধ্যাদা সংস্থাপন করিলাম যে, স্ত্রীজাতি চিরকালই 
জীবন ও মরণকালের মধ্যে কদাচ মনেও পতি ব্যতীত অন্য 
£কান বাক্তিকে চিন্ত। করিতে পারিবে না। পতিই নারীগাণের 
দেহ মন ও আত্মীর অধিকারী । এইহেতু পরীর স্বাধীনতা 
নাই। স্ত্রীজাতির কোন কালেই স্বাধীনতা থাকিল না। 
ললনাগণ বাল্য পিতার বশবন্তিনী হুইয়া থাকিবে, যৌবনে 
ভন্ভার অন্থুগামিনী হইয়া চলিবে, বাদ্ধীক্যে পুত্রাদির বশীভূত 
হইয়া থাকাই ত্ত্রীজাতির পক্ষে শ্রেতস্কর। নারীগণ কোন 
অবস্থাতেই স্বাতন্ব্য অবলগ্বনে অধিকারিণী নহেন। পতিই 
নারীর পরম গুরু ও পরম দেবতা । যদিও সমাজ- 
বংস্থাপনের পূর্বে স্ত্রীজাতির স্বৈরবিহার নিতান্ত নিনানীয় 
ছিল না, তথাপি মনুষ্যবর্গ সমাজবদ্ধ হইয়া! বাদ করিলে 
ভ্রীজাতির শ্বতন্তা রহিত হয়। শ্বেতকেতুর এই নিয়মটী 
শিষ্টাচারসম্মত | 

হে হুমুখি চারুহাসিনি,পূর্বকালে স্ত্রীলোকের অরুদ্ধা, স্বাধীন 
ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিল! পন্তিকে অতিক্রম করিয়! পুরুষা- 
স্তরে উপগতা হইলে তাহাদের অধর্ম হইত না, পূর্বন্টাীলে এই 
ধর্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম, ধষিরা এই ধর্ম মান্য করিয়া : 
থাকেন ) উত্তর কুুদেশে অন্যাপি এই ধর মান্য ও প্রচলিত, 


১৭৬ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


আছে। এই সনাতন ধর্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকুল । 
ফেঁব্যক্তি যে কারণে জনসমাঁজে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, 
তাহা বিস্তারিত কহিতেছি শুন। শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে 
মহর্ষি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাহার এক পুত্র ছিলেন। 
সেই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাৰিষ্ট হইরা এই ধর্মযুক্ত 
নিরম স্থাপন করিয়াছেন তাহা শুন। একদা উদ্দালক শ্বেত- 
কেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিনজনে উপবিষ্ট আঁছেন, এমন 
সময়ে এক ব্রাহ্মণ আপিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্ত ধরিলেন 
এবং এম যাই বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন । খধিপুত্র 
এইরূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া সহা করিতে না পারিয়া 
অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত 
দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কোঁপ করিও ন!, এ সনাতন ধর্মা। 
পুথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন 
স্বচ্ছন্দ-বিহার করে, মনষ্যেরাও সেইরূপ স্ব স্ব বর্ণেন্বচ্ছন্দ-বিহার 
করে। খধিপুত্র শ্বেতকেতু দেই ধর্ম সা করিতে না পারিয়া 
পৃথিবীতে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে এই নিরম স্থাপন করিয়াছেন। 
হে মহাভাগে, আমরা শুনিয়াছি তদবধি এই নিয়ম মন্ুষ্যজাতির 
মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু অন্য অন্য জন্তদিগের মধ্যে নহে। 
অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রগ- 
হত)ানমান অশ্ুভ-জনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর যে 
পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীল! পতিব্রত1 পত্ধীকে অতিক্রম করিবেক 
ভাহারওঞ্ভৃতলে এই পাতক হইবেক। এবং যে স্ত্রী পতি: 
কর্তৃক পুভ্রার্থে নিমুক্তা! হইয়া স্ঠাহার আজ্ঞা গ্রতিপালন না. 
করিবেক, তাহারও সেই গাঁতক হইবেক | হে ভগ্নণীলে, সেই, 


স্্ী-স্বাধীনতা । ১৭৭ 


উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু বৰপূর্ধক পূর্বকাঁলে এই ধর্মযুক্ত 
নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন (১)। . 


সপ 


(১) অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্তিয় আসন্‌ বরাননে। 
কামচারবিহারিণাঃ স্বতন্ত্াশ্টারহাঁসিনি ॥ 
তাাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌারাধ হুতগে গতীন । 
মাধর্মে।হভূদ্বরারোহে ব হি ধর্মঃ পুরাভবৎ | 
প্রমাণদৃষ্টে! ধর্োহয়ং পূজাডে চ মহর্ষিভিঃ 
উত্তরেযু চ রস্তোর কুরুঘদ্যাপি পুজ্যতে ॥ 
্ত্রীামনুগ্রহকরঃ ন হি ধর্মঃ মনাতিনঃ। 
অশ্বিংস্ত লোকে ন চিরান্মর্যযাদেয়ং শুচিন্মিতে। 
স্থাপিত। যেন যন্াচ্চ তন্বে বিস্তরতঃ শৃণু। 
ৰডুবোদ্দালকে নাম মহর্ষিরিতি ন? শ্রুতম্‌। 
শ্বেতকেড়ুরিতি খ্যাঁতঃ পুক্রস্তসটাভবন্ুদি ॥ 
মর্ধ্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্মযা বৈ স্বেতকেতুনা। 
$কাপাণ্ কমলপত্রাক্ি যদর্থং তং নিৰোধ মে ॥ 
শ্বেতকেছোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ। 
জগ্রাহ ত্রান্মণঃ পাণৌ গচ্ছাৰ ইতি চাব্রবীৎ॥ 
হষিপুরন্ততঃ কৌপং চকারামর্ষচোদিতঃ | 
দাতরং তাং তথ! দৃষ্ট' নীয়মানাং বলাদিব ॥ 
তুদ্ধং তন্ত পিতা দৃষ্ গ্বেতকেতুমুবাচ হ। 
মা তাত কোঁপং কাধী ববমেষ ধর্মঃ দনাতনঃ 1 
অনাবৃতা হি সর্ব্বধাং বর্ণানামজন! ভুঁবি ॥ 
যথ| গাবঃছিতান্তাত স্ষে ছে বর্ধে তথ! প্রজা; 
খষিপুহোহ্থ তং ধর্ম গেতকেতুরম চক্ষয়ে। 
চকার চৈৰ মূর্ধ্যাদীমিমাং গুলো বি |... 


১৭৮ ভারতীয় আরধ্যজাতির আদিম অবস্থা | 


সভ্যতা । 


অনেক জাতিই ভাঁরঙবর্ষীয় আর্ধাজীতির নিকট অনেক 
বিষয়ে খণী। যখন কোন দেশের লৌকেই গণনা জানিত না, 
তখন ভারতীয় আর্ধ জাতি জ্যোতির্বিদ্যায় অদ্দিতীয়। দণটা- 
মাত্র মংখ্যার যোগ ও বিয়োগ দ্বারা গনিতশান্ত্ররূপ কল্পপাঁদ- 
পের স্্ র্ধাগ্রে এই দেশে হয়। পাটাগণিত ও বীক্পগণিত- 
কূপ মহামহীরুহ প্রথমে কোন্‌ দেশে জন্মিয়াছিল ? যখন ধরা- 
উলের অধিকাংশ জাতি অসভ্য ও দস্্য বলিয়া বর্জিত, তখন 
ভারতীয় আধ্যজাতি বন্ধববয়নপূর্বক অঙ্গাবরণ করেন, ও লঙ্জা- 
পীলতা রক্ষা কপিতেছেন। যখন অন্ঠেরা যদৃচ্ছালন্ধ ফল মূল ও 
মৃগী দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে) তখন ইহারা 
কাম যানে অর্থাৎ বিমানে আরোহ্ণপূর্বক দেবান্থরের যুদ্ধ 
দেখিতেছেন। 





মানুষেধু নহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তযু। 

তদাঙভতি মর্যাদা স্টিতেয়মিতি নঃ তন | 

ঘু্চরন্ত্যাঃ গতিং মার্যা। অদাএভূতি পাতকগ্‌। 

জনহতাসমং ঘোরং তবিষাত্যন্ধানহদ্‌ 

উাদাং তথা বুষ্টারতঃ কৌদাররক্ষচারিণীম। 
গতিরতামেতদেব তবিতা পাতিকং ভুবি | 

পতা। নিযুক্তা যা চৈব পরী পুর্ার্থমের ৯ | 

ম করিষাতি তমাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি 

ইতি তেম পুরা ভীর মর্যাদা স্থাগিতী বলাং। 

উদ্দালকন্য পুতরেণ ধরা বৈ ক্েতকেছুদা॥ ৫*1 মহাভারত। 


সভ্যতা । ১৭৯ 


যৎকালে অন্তে জানিত না ষে অগ্নি, জল ও তঙুলাদি দ্বারা 
অন্ন প্রস্তুত হয় ও খাদাদ্রব্মধ্যে কটু তিক্তাদি ছয়টা রস 
আছে, এবং তাহার সন্মিলনে অপূর্র-রসান্বাদ জন্মে; তৎকালে 
খধিগণ চরক, সুখত,নিদান প্রভৃতি দ্বারা শারীর-বিদ্যা,রসায়ন- 
বিদ্যা! ও চিকিৎসা-বিদ্যাঁর পরা কাঠা দেখাইতেছেন। যৎকালে 
ভূমগুলের অধিকাংশ মন্থুষ্য যথেচ্ছাচারী, নিতান্ত অসভ্য ও 
নিতান্ত পশ্তবৎ ছিল,তখন ভারতবর্ষীয়েরা দম্পতি-প্রেমে আবদ্ধ 
সত্ীত্ব-বন্দের সারগ্রহণে পরম সুখী; পুত্র, কন্তা, স্ব্পন ও বন্ধু- 
জনের প্রতি সদয় ও তীহাদিগের মায়ায় সুগ্ধ। যে সময়ে 
অন্যেরা আপনাদিগের বৃদ্ধ পিত। মাতার মুতদেহ দগ্ধ করিয়া 
পর্ম সুখে ভোজন করিতেছে এবং সময়-বিশেষে তাহাদিগের 
জীবিত শরীর পর্য্যন্ত ধংস করিতে কুষ্িত হইতেছে না, সেই 
সময়ে, ভারতপন্তানেরা (আধ্যেরা) পিত। মাতার সেবায় একান্ত 
রত ও তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিতেছেন ? 
যাবজ্জীবন সেবাশুক্রষা না করিলে গা হয়, ইহা অনুভব 
করিতেছেন। পিত।মাত! পরলোক গমন করিলে তাহাদিগের 
মুক্তির, জন্য ও অক্ষয়-্বর্গভোগ জন্য, গ্রেতত্বপরীহীর নিমিত্ত 
ও নিছের দেহ মন ও আত্ম-শুদ্ধির হেতু অশৌচ-ভোগ, শ্রান্ধ 
এবং নিত্য তপ্রণ করিতেছেন। যে সময়ে অন্যেরা নরমাংস- 
মোলুপ ও অতি হিং রাক্ষম বলিয়া খ্যাত, তখন ইহারা 
“অহিংসা পরমো ধর্মঃত এই মহাঁজন-বচন উচ্চস্বরে গান 
করিতেছেন। বেহই যখন ঈশবনের, অস্তিন্থ বুরিতে. নাই, 
তখন ভারতব্ীয়েরা া্যাস্িক তবে শিক্ষা, প্রচা। 







১৮০ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা] | 


পারিয়াছেন কি না, তাহাঁও সন্দেহস্থল। যৎকাঁলে মনুষ্য 
মগুলীর অধিকাংশ ব্যক্তি গিরিগুহা ও অরণ্য আশ্রয় করি" 
তেছেন, তখন ভারতীয় আধ্যগণ পোত নির্মাণপূর্ক অন্ত 
দ্বীপের গন্ধদ্রব্যাদি ভারতে আনয়ন করিতেছেন। অন্যজাতি 
যৎকালে মনুষ্য-মধ্যে গণ্য হয় নাই, তৎকাঁলে ইহারা সভা ও 
সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । জাতি-বিভাগ ও বর্ণ 
বিভাগ দ্বার! ব্যবসায় বিভাগ হইতেছে। কুলাল, কুবিনাঁ, 
কৈবর্ত, সুত্রধর, কর্মকার, কাঁরুকাঁর, মাঁলাকাঁর, স্থপতি, 
গোপ, তৈলকার, মোদক, নাপিত, বারুজী প্রভৃতি সঙ্করবর্ণগণ 
আপন আপন নির্দিষ্ট ব্যবসায় অনুসারে সাংসারিক ব্যাপারে 
পৃথকভাবে বা সমবেত ভাবে প্রয়োজনে আবাদিতেছে । 
কুলাল ঘট, সরাব ও পাকপাত্র প্রভৃতি নিশ্মীণ করিতেছে । 
হুত্রধর- দ্বার, গ্রবাক্ষ, পেটক, করওক, বৃস্ববয়নের উপকরগ- 
সাম্রী, নৌকা এবং গৃহস্থলীর কাষ্ঠময় দ্রব্য নির্মাণ ও তক্ষণ 
করিতেছে। কুবিন্দ কার্পাম, উর্ণ৷ ও অতসী হইতে সথত্র প্রস্তুত 
করিয়া উৎকষ্ট বস্ত্র ও শাল রুমাল বয়ন করিতেছে । কর্মকার 
লৌহ অস্ত্র ও যন্ত্র নির্মাণ করিতেছে । যদি 'অতুক্তি মনে 
না কর তবে শুনু, সত্য-যুগে স্বর্ণময় পাত্রে ভোজন হইত।. 
ভ্রেতা-যুগের ভোজন-পাত্র রৌপ্য-নির্িত। দ্বাপরে তাশঅ- 
পাত্র প্রশস্ত ছিল। কলিকালে ভোবন-পাত্রের নির্ণয় নাই। 
এই সমস্ত পর্যালোচনা করিলে বিশেষ অন্ভূ্ত হইবে যে, 
বাহাদ্িগের পূর্ব পুরুষগণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন, আজি 
তাহাদিগের মৃস্তানবর্গ হীনবীধ্য হীনসাহয় & নিশাত হওয়া 
রথাকালে মৃগনয়পাত্রেও স্চ্ছন্দে উদর পূর্ণ করিয়া আহার. 


সভ্যতা | ১৮১, 


ক্করিতে সমর্থ হইতেছে না। দেখদেখি কি ছুঃখ ও কি পরি- 
ডাপের বিষয়! যে জাতির পূর্বপুরুষগণ স্বর্ণপাত্রে অমৃত ও 
সোমরস পান করিয়া আধ্যাত্মিকভাষে পরম পবিত্র ছিলেন, 
আজি তাহাদিগেরই অধস্তন সন্তান-পরষ্পরা শ্বৃত্তির পরতন্ত্র! 
ইহা নিতান্ত কুৎসিত বৃত্তি ও পাঁপজনক, তেজোহীনতার পরি- 
চায়ক, শরীর ও মনের গ্লানিকর। যে জাতি অভিতেজস্বী 
ছিল, আজি তাঁহাদিগের অধস্তন সন্তানবর্গ অশ্রদ্ধেয় ও হেয় 
বৃত্তির বশীভূত, নিজকরপুটে দীনতাবে অন্ঠের দন্ত বারি পান 
জন্য সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্িক্ষেপ করিতেছেন! ইহা কি ভারতীয় 
আধ্যজাতির হীনতার লক্ষণ নহে? 

ভারতীয় আধ্যগণ চিরকালই রত্বধারণ করিয়া আমিতেছেন, 
সাহারা সময়-বিশেষে সৌথীন বেশ ধারণ করেন। তহাদিগের 
দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ অপূর্ব্ব অপূর্ব স্বর্ণময় অলঙ্কার 
গঠিত হইয়া থাকে | দেবদেবীর ধ্যান দেখ। 

মণিকাঁর ও স্বর্ণকার রাজমুকুট ও রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত 
করিয়া নৃপতির শোতা! সম্পাদন করিয়! আসিতেছে । নৃপতি 
মণি মুক্ত! গ্রবালারির গুণানুদারে মূল্যের তারতম্য করিম্বা 
আদিতেছেন। যাঁজকগণ নবরদ্বধারণের প্রশংসাপর গীতধ্বনি 
দ্বার রত্বধারণের প্রয়োকনীয়ত| দেখাইয়া আমিতেছেন। 
কবিগণকর্তৃক মণিদমূহের নাম-ভেদ হইয়া আদিতেছে। কোন 
মণি চন্্রকান্ত, কোন মণি কুধ্যকান্ত, কোন মণি নৈদূধ্য, 
কোন মণি নীনফাস্ত, কোন মণি আবন্ান্ত গরভৃতি নাহ 
করিতেছে। অবসানের ও৭ আবিষ্কৃত হইয়াছে 
লৌছকে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহারা তাঁ। 










১৮২ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা। 


পূর্বে অবগত হইয়াছেন । কৌস্তভাদি হীরক মণির জ্যোতি 
'সর্ধোধ্কষ্ট এবং বজ্ঞ বিনা ইহার পরিশুদ্ধি ও কর্তন সম্পন্ন 
'হয় না তাহা। ভারতীয় আর্ধ্যগণ বনুপূর্কে বিশেষরূপে অবগত 
ছিলেন। বস্তু শবে হীরাকে বুঝায়। যথা “বজোহস্ত্রী হীরকে ' 
'পবৌ” ইত্যমরঃ। গৌপগণ একমাত্র ছুগ্ধ হইতে দধি, স্বৃ, 
নবনীত, তক্র, ক্ষীর আমিঙ্ষাপ্রভৃতি অমৃতময় দ্রব্য প্রস্তত 
করিয়৷ আদিতেছে। ইহা কি আর কোন জাতি অবগত ছিল? 

কারুকার ও স্থপতি প্রতিম! নির্মাণ করিয়া আসিতেছে । 
প্রতিমৃন্িনিম্ীণে তৎকালে ভারতবর্ষীয়েরা অদ্ধিতীয়। যৎ- 
কালে মনোহর স্ুুরম্য হন্্যমালা-নির্মাণকাধ্য ভারতীয়দিগের 
অনায়াসসাধ্য ছিল তৎকালে অনেকে কুটার নির্মাণ করিতেও 
শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। ব্রন্ষর্ষিগণই এই সমস্ত কার্ষেযর নেতা, 
পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা ও আবিষর্তা। সেই ব্রহ্ধর্ষিগণের 
সংহিতাতে সকল বিষয়ের নির্দেশ আছে। তাহারা লোক- 
' হিতার্থ ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে সাংসা- 
রিক যাবতীয় বিষয়ের আলোচিন! করিয়াছেন! অন্যের জন্ত 
কিহুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে। 
কুষকেরা কৃষিকাধ্য করিতেছে, মহ্রষিগণ তাহাদিগকে কখন্‌ 
ও কিরূপে কোন্‌ বস্ত বপন, রোপণ, কর্তন ও তুষ হইতে 
' বীজ ও সারাংশ নিফাশন করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিয়াছেন। 
কেবল ইহা সমাধা করিয়াই তুষ্ট ছিলেন না, অস্তঃগুদ্ধি বিধান 
জন্যও একাস্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। 


সত্যতা--আধ্যাত্মিক ভাব। ১৮৩. 
আধ্যাত্মিক ভাব। 


ইহাদিগের আধ্যাত্মিক ভাব এত উচ্চ যে, তাহার পরা 
কাঠা নাই। এই জগত ্রদ্মময়। ঈশ্বর মর্বভূতেই অধিষ্ঠিত 
ও সর্বপ্রাণীতেই বিরাজ করিতেছেন। তাহার সহিত একত্র 
বাস হয় বলিয়। আধ্যজাতির স্বর্গে স্থানবিভাগ আছে) যে 
যেমন কণ্ম করে, তাহার তদনুসারে অকন্গয় স্বর্সভোগ ও সুস্থান 
ও কুস্থানে বাঁ হয়। গাঁপী লৌকও পাপের ন্যুনাধিক্যবশতঃ 
নরকের কুস্থানের অপহা ক্লেশ সহ করে। যেমন স্বর্গে বৈকু, 
কৈলাস, অমরাপুরী প্রভৃতি মনোরম স্থান আছে, নরকেও, 
সেইরূপ রৌরব, পুন্নাম, কুম্তীপাক প্রভৃতি নানা প্রকার ছুঃসহ 
ক্রেশকর স্থান আছে। সুতরাং ধার্মিক ব্যক্তিরাই কেবল 
আধ্যাত্মিক সুখের অধিকারী হইয়া ঈশ্বরের সাঁলোক্য, 
সারপ্য, সাধু প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরেই আত্ম-সমর্পণ করেন। 
এই ভাব ভারতীয় আধ্যজাতির মানসপটে সনাতন ও নিত্য 
ধর্ম বলিয়া বিরাজিত আছে। | 

আধ্যাত্মিক ভাবে মগ্ন থাকাতেই ভারতীয় নর ও নাঁরী 
সাংসারিক যাবতীয় সুথসেব্য বিষয় বাসনা অনায়াসে পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ। মুক্তিই এই জাতির প্রধান উদ্দেশ ও সার 
বন্ত। সেই প্রয়োজন-সাধন জন্যই সংসারকে নিঃসার জ্ঞান 
করিয়| থাকেন। অনায়াসে সী, পুত্র, কন্যা বিষয়, বিভব ও 
আত্মদেহ পর্যন্ত নিমেষ মধ্যে বিমর্জন করিয়াছেন। আটন- 
ভাবে স্থির অন্তঃকরণে এব 5 পরমেরের যানে 





১৮৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


যে, সাংসারিক ব্যাপার হইতে আঁপনাকে নির্লিপ্ত রাখিতে 
গারিলেই পরমানদস্বরূপ চতুর্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ভারতীয় আর্ধ্য ধষিসত্তানগণ ব্রান্ মুহূর্তে গাত্রোথান 
পূর্বক শয্যায় আসীন হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন যে, 
তাহার! ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তাহারা আপনাদিগকে দেবতা 
ব্যতীত অন্যরূপ জ্ঞান করেন না। অর্থাৎ নারকীয় বৃত্তি 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। এবং ইহাই বিবেচনা 
করেন যে, তাহার! ব্রন্বস্বরূপ, পরমানন্স্বরূপ, সত্যন্বরপ» 
পরম-জ্যোভিংস্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ' এবং কদাচ দুঃখের ভাগী 
নহেন, কদাচ শোক বা তাপও ভোগ করেন না। গরমাত্ম" 
স্বরূপ, সচ্চিদাননস্বরূপ, স্বগ্রকাশস্বরূপ এবং মব্রদা সর্ঝ বিষয় 
হইতে মুক্ত-পুরুষন্বরূপ। 

ধিনি' সত্য সত্যই আঁপনাকে এইরূপ রাগদ্বেষাদিপরিশৃন্ট 
ভাবিতে পারেন, তিনিই যথার্থ মন্কধা। এই ভাবেই জীবের 
প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। নিজের স্বার্থ বিসর্জন হইয়া থাকে । 
ইহাই তত্বপ্ঞানের নিদানতৃত, সারতৃত ও বীজমন্ত্বরূপ | (১) 

আধ্যাত্মিক ভাক উদ্দীপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্ম- 
সমর্পপপূর্বক ফলের অন্থসম্ধীন না করেন ও সমস্ত ফল তাহা 
তেই সমর্পণ করেন, তিমি াপপুণোর ফল ভোগ জন্য ছুখ 
বাস্থুখ দ্বারা আপনাকে কথন “ছুঃখী বা কখন সুখী জ্ঞান 
করেন না। তিনি সদাই স্বখী ও মুক্ত পুরুষ। তীহার চিত্ত 





0) অহং দেবে! নৈধাস্োইস্সি্োবাহং ন শোকভাক্‌। 
নচ্ছিগাননদরপোহহ নিত্যমূ্গ্বতাববাম্‌ |, নিত্যধস্ | 


সভ্যতা _আধ্যাত্বিক ভাব? ১৮৫ 


সর্ধকাল প্রফুন্ন ও পবিত্র থাকে। তীঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে 
পারে না। তিনি সর্বক্ষণ আপন-দয়-মন্দিরে পরমাত্মায় 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তাহার চিত্তক্ষেত্র পরম পবিত্র। 
তাহার মানসপদ্ম হইতে সর্কাল অমৃত নিঃসরণ হইতে থাকে 
এবং উহা দ্বারা ঈশ্বরের পাদ ধৌত করিতে থাকেন। সেই 
চরণামৃত পান করিয়া নিজ দেহ পবিত্র করেন। ইহার 
অকরণে আপনাকে অপবিত্র ও পাগী জ্ঞান করেন, এইরূগে 

মনুষ্য জন্ম গ্রহণের সার্থকতা দৃষ্টে পরমানন্িত হয়েন। (২) 
এই ভাবটা কেবল পুরুষ-জাঁতির নহে, স্ত্ীজাতিও এই 
ভাবে ও এই রমে আল্লুত। তাহারাও জানেন যে, এ দেহ 
কিছুই নহে। স্থল দেহে এ্ঁহিক সুখ ও ছুঃখ, হুক্্ম দেহে 
পারত্রিক সখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ইহ লোকে যদি 
শারীরিক সুখ জন্য বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়া ললনাগণ আধ্যা- 
স্বিকক্রিয্। ভুলিয়া! যান, তাহা হইলে পরকালেও সথক্ম শরীরে 
ক্লেশ পাইতে হইবে। অতএব বিচারপূর্বক জীবনের সৎ 
উদ্দেশ্ত সাধন করা কর্তব্য। জীবদ্বশায় পতির আনন্দ সম্পাদন 
কর! যেমন অবশ্য কর্তব্য, তাহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় সুষ্ ' 
শরীরে সুখ সম্পাদন করা সেইপ্রকার উচিত। তাহার হুঃখে 
ছুঃখিত হওয়াই সাধবী স্ত্রীগণের কাঁধ্য ও লক্ষণ। তাহার 
অকরণে পাপ জন্মে। নিষ্পাপ থাকাই কর্তব্য। তজজ্ 
(২) জাব।মি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানামাধর্দং ন চ সেনিৃ্তিঃ। 
যা হযীকেশ হি, ছিতেন ঘা নিমুকরোংসি তথা করোমি॥ 








১৮৬ ভারতীয় আধ্যঙ্গাতির আদম অবস্থা। 


পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া নিজ দেহ অপবিত্র করা কদাঁপি 
বিধেয় নহে। চিরকাল ত্রন্গচর্ধ্যাবলম্বন করা সর্ধতোভাবে 
উচিত। দ্বিতীয় পতি গ্রহণ দ্বার স্বামীর অর্দাঙ্গ অপবিত্র 
করা কখনই কর্তব্য নহে। পতি-শুশ্রাধাই নারীগণের চরম 
উদ্দেশ্য । পতির স্থুথে সুখী, পতির দুঃখে ছুঃখী, পতি বিদে- 
শস্থ হইলে মলিন ও কৃশ/, পতির মৃত্াতে আপনাকে জীব- 
সুতা ভ্ঞান করিয়া যে জাতি পতির উদ্দেশে আত্মদেহ ও 
সমস্ত সখ বিসর্জন করে তাহারা কি সাধ্বী নহে? ইহা কি 
আধ্যাত্মিক ভাব নহে? () 


পাপী 


সাধবী ভার্ধ্য। ৷ 


পূর্বোন্লিখিত গুণ থাকাতেই প্রমদাগণকে গৃহের লক্ষ্মী, 
সারের সারভূতা, সকল শোভার নিদানভূতা! বলা হইয়াছে। 
্ত্ীই সাক্ষাৎ শ্রীস্বরূপ) ্ত্রীহীন ব্যক্তিই শোভাশৃন্য ও 
জীবন্মৃত। (8) 
ভারতীয় সাধবী ললনাগণ ব্রাহ্ম মুহূর্তে পতির অগ্রে শয্যা 
হইতে উিত হয়েন। গুরু-পাদপন্স ধ্যান করিয়া পরব্রদ্ধের 
চিন্তনপূর্বক স্বামীর চরণযুগলে প্রণিপাতপুরঃঘর গৃহস্থলীর 


(৩) আর্তীর্তে মুদিতা! হষ্টে'প্রোঁধিতে মলিনা কৃশা। 
মুতে অয়েত যা গতেটা লা ্ত্ীজেয়া পতিত্রতা ॥ মঙগু। 

৪ গরজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার! গৃহদীগ্তয়ঃ। ং 
রি: শ্রিয়স্দ গেহেযু ন বিশেযোহস্তি.বশ্চন 1 মহু। ৯ অ।২৬) 


সভ্যতা-_সাঁধবী ভার্যযা। ১৮৭ 


কার্ধ্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে গৃহ-সংস্কার, তৎপরে 
সবুর ও স্বজীদেবীর পাঁদপয্মে গললগ্ীরুত্ববাসা হইয়! যথা- 
বিধানে প্রণামকরণানন্তর তাহাদিগের প্রিক্বকার্্য সম্পাদন 
করেন। এই সঙ্গেই যথারীতি অপত্যগণের লালন ও পালন 
হয়। ক্রমে দেবতা, অতিথি, অভ্যাগত ও গুরুজনের পৃজা ও 
দেবার আয়োজন হইতে থাকে । তংপরে গৃহস্থেব আহারাদি 
সম্পাদিত হয়। ইহার পরে ভূত্যবর্গের ভোজ্য ভ্রব্য একদিকে 
রক্ষাপূর্বক গৃহস্বামীর তো্নক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা 
বায়। সর্বশেষে (আপনি) গৃহিণী পতির চরণামূত গানপূর্ববক 
আহার করিতে সাহসবতী হয়েন। 

চিরকাল স্ত্রী এইরূপে অহোরাত্র ছায়ার ন্যায় স্বামীর মনো 
রপ্তন করিয়া থাকেন ও আপনাকে জন্মজন্মাত্তরে পতিলোকে 
্বরন্থানুতব করাইতে সমর্থ হয়েন, এই ধরব জ্ঞানে নিজের 
গ্রহিক ক্লেশকে ক্লেশ ও হি ন্খকে সুখ জ্ঞান করেন না। 

এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় ও স্বামীর প্রিয় কাধ্যে 
যেস্ত্রী অবহেলা করে, বা স্বামীর অনিষ্ট চিন্তা করে, অথবা 
বশবর্তিনী নাহয়, নে চিরকাল নরক ভোগ করে। এবং 
প্রত্যেক জন্মেই বিধবা হয়, ও কুকুর ও শৃগাল যোনি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। ইহাও আধ্যাত্মিক ভাবের অন্তর্দত। 

এই পরম রমণীয ধর্্য ভাবেই ভাবিনী হইয়া ভারতীয় কুল- 
কামিনীগণ ভারতের মুখোজ্জ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা 
যদি শ্বৈরিণী হইয়া বৈধব্য-দশায়, ধিতীয় পতির জন্য উদ্াদিনী 
হইতেন, তাহ! হইলে কি এই পরি গাতিততা রুম 





১৮৮ ভারতীয় আর্ধ্জাতির আর্দিম অবস্থা । 


করিতে সমর্থ হইত? অবলাগণ! তোমাদিগকে কে অবলা 
ও বাল! বলিয়া নিন্দা করে? তোমরাই প্রকৃত সবলা ও 
সরলা, তোমাদিগের মনের গতি ছুর্ধল নহে। তোমাদিগের 
চক্ষুতে লঙ্জাদেবী বিরাজ করিতেছেন। তোমাদিগের অন্তঃ- 
করণ দয়ায় আর্্ হয়। তোমরা এক মৃহ্র্তও শ্রমে কাতর 
হও না। তোমরা সন্তানের লালন পালনে বা গৃহস্থের সেবা 
শুশ্রযায় কাতর নহ। আঁতুর ব্যক্তির মলমূত্র বাঁ স্বণিত ক্লেদা- 
দির পরিষ্করণে আপনাকে অপবিত্র বা কলুষিত মনে কর না। 

ভারতীয় প্রমদীগণ ! তোমরা কখন দাঁসী, কখন নম্ম্সখী, 
কখন মন্ত্রী, কখন বা গৃহের লক্ষ্মী, কখন বা কোষাধ্যক্ষ; 
কথন তোমরা মায়াবিনী, কখন বা চণ্ডী,কখন বা অতিসহিষ্ণ ; 
তোমাদিগের অপত্যন্নেহ দেখিলে বন্থুধার ক্ষমীকে তুচ্ছ বোধ 
হয়। দেবত| ও গুরুর প্রতি ভক্তি দেখিলে মুনিকন্য। বলিয়া 
প্রতীতি জন্মে। পতিপরায়ণতা দেখিলে সাক্ষাৎ সাবিত্রী ও 
সতী ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। ছুঃশীলা ও 
স্ৈরিণী স্ত্রীর কথা এখানে বর্ণন করা নিতান্তই অবিধেয় ও 
পাপজনক। 

ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে পত্বীর কর্তব্য- কর্মের শিক্ষা দিতে 
হয় না। তীহার। পিতৃগৃহে জননী, পিতামহী, পিতৃব্যপত্থী, পিতৃ 
ঘনা, ভগিনী,_-পতিগৃহে শ্বশ্রদেবী, ননন্দা, যাতৃগণ,_মাতুল- 
গৃহে মাতুলানী, মাতৃঘসা, মাতামহী প্রভৃতি, ও সর্বত্র গ্রতি- 
বেশিবর্গের গৃহিণীগণের আচার ও ব্যবহার দৃষ্টে শাস্ত্রীয় বিধির 
শিক্ষা পান। এ সকল ললনাগণ স্বভাবতঃ যেরূপ সুনিয়মে 
চলেন, তাহা দেখিয়! শিশুগণ কার্ধ্য অভ্যাস করে। ইহার): 


ভ্যতা-_সাঁধবী ভারা? ১৮৯ 


স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়াই সাঁধৰী স্ত্রীগণের কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন । শাস্ত্রীয় বচনের উপদেশ-সাপেক্ষ থাকেন না। 
সাধ্বী পতীই গৃহস্থলের আয়ব্যয়বিচারকর্ত্ী। সাধৰী পত্বীর 
অন্তঃকরণে কোন কালেই বিদ্বেষভাব, ধূর্ততা, চপলতা, হিংসা, 
অহঙ্কার, নাস্তিক্য, চৌধ্য ও পরানুরাগ প্রভৃতি অসদ্ত্তি স্থান 
পায় না॥ সাধু পতিও পত়্ীর অসদ্ধযবহার, বন্ধ্যাত্ব বা 
গীড়াদি অনুন্নজ্বনীয় হেতু ব্যতীত পত্বীকে পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। (৫) | 


শি 





(9 ভর্ভূঃ পূর্ববং বমুখায় দেহ শুধিং বিধায় চ। 
উদ্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্‌ । 
কৃতপূর্ববাহনকার্ধা। চ স্বগুরূনভি বাঁদয়ে ॥ 
তাভ্যাং ভর্তৃপিতৃভযাং ব। ভাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ | 
বন্ত্রালঙ্কাররত্বানি প্রদত্তান্তেব ধারয়েৎ। 
মনোবাক্কর্মাভিঃ শ্ুদ্ধা গতিদেশানুবর্তিনী। 
ছায়েবানুগতা শ্বস্থা সখীব হিতকর্পান্থ। 
দাসীবাদিষ্টকার্ষোযু ভার্য। তর্ভ,ঃ সদা ভবেৎ। 
ততোহন্ননাধনং কৃত্ব। পতয়ে ধিনিবেদ্য তৎ। 
বৈশ্বদেবকৃতৈরনৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ | 
গতিফৈতদনুজ্ঞাতা। শিষ্টমন্গান্যমাত্বনা। 
ভুক্ত] নয়েদহঃশেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া 
পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতগৃ হশুদ্ধিং রিধায় চ। 
কৃতাননসাধনাসাধী হুতৃশং ভোজয়েৎ পতিম্‌॥ 

বিদ্বেষ মোহাহষ্কার ধূর্ততাঃ। 
সতের তান সাধ বিবর্রেহ ॥ : বৈচাসসংহিতা )। 





১৯০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


আধ্যাত্মিকভাবে ভাবুক হইয়াই ভারতীয় আধ্যগণ এত 
নিষ্পৃহ ও এত তেজস্বী। ত্রাঙ্গণ ব্রহ্তেজে তেজীরান্‌, চিত্ত- 
সংযমে মহীয়ান্‌, ধৈর্য ও গান্তীষ্যে গরীয়ান্‌ হইয়াই ইন্ত্বও 
তুচ্ছ করিয়াভেন। ব্রাহ্মণ বিশ্বরাজ্যের অবীশ্বর, ব্রাহ্মণ 
দেবগুরু, ব্রাঙ্গণ দৈতযগুরু, ব্রাহ্মণ বক্ষ রক্ষ কিন্নর ও অগ্সরো- 
গণেরও গুরু । ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক বিদ্াবলে চতুদ্শ ভূবনের 
যাবতীয় তত্ব ক্ষণকালমধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন । শিষ্যেরাও 
গুক্লকে স্বীয় জনক অপেক্ষ। পৃজ্য জ্ঞানে তাহাতেই আত্মসম- 
পণ করিতেছে। গুরু শিষ্য-পরীক্ষা জন্য কহিলেন, বৎস! 
তুমি আজি আমার ক্ষেত্র রক্ষা কর; শিষ্য অটল ভক্তি হেতু 
অবিতকে ক্ষেত্রের আলি প্রদেশে শয়ান হইয়! ক্ষেত্রের জল- 
নির্গমন-পথ রুদ্ধ করিলেন। গুরু অন্য শিষ্ের দৃঢ় ভক্তি 
পরীক্ষা নিমিন্ত কহিলেন, বৎস! গোপমূহ পালন কর.) শিষ্য 
অবিনংবাদে গোচারণ করিতে গেলেন। শিষ্য নানাপ্রকারে 








হনে 2৯৯১০ ০৬২৮৯ ইউ ৯১৬৯১ ৯ 
সত প্র বসি সতত শ সত শত ল 


পতি শুক্রষতে যত্ত, তেন হর্গে নহীয়তে ॥ বিষুঃ। 
তীর্ঘন্নানার্থিনী নারী পতিপাদেদকং পিবেখ। 
শঙ্করস্তাপি বিষেখা্ধা প্রয়াতি গরমং পদম্‌ ॥ অত্রি। 


বালয় বা যুবতা| বা বৃদ্ধয়! বাপি যোষিত|। 

ন শ্বাতস্ত্রোণ কর্তবাং কিকিং কার্যাং গৃহেঘপি ॥ 

আনীতামরণাৎ ক্ষান্ত! নিয়তা ব্রন্মচাগ্িণী। 

যো ধর্দ একপত্ীনাং কাজ্ন্তী তমনুত্তমম্‌ ॥ 

বাতিচারাত্ত, ভর্তঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্গোতি নিম্ম।তাম্‌। 
শৃগালযোনিং প্রাপ্দোতি গাপরোগৈশ্চ পীড়াতে ॥ মহু। 


সভ্যতা_-আঁধ্যাত্মিক ভাব । ১৯১ 


ক্লেশভোগ করিতেছেন, তথাপি শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বোধ 
করেন না। ভাবিতে থাকেন গুরু যদি ক্ষণকাঁল প্রসন্ন হইয়া 
বর দেন যে তুমি সর্কবিদ্যার় পারদর্শী এবং বরহ্মসাক্ষাৎকারে 
সমর্থ হও, তাহা হইলেই অনায়াসে যোগবল ও তপস্যা 
প্রভাবে অথপ্ড ত্রহ্মাণের তাবৎ তত্বের মর্্রভেদ করিতে স্বরং 
সমর্থ হইবেন। (৬) 

আধ্যগরণ ইহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন, জীবদ্দশায় জীব- 
দেহে জীবায্মা ও পরমাত্মা এই উভরই বিদ্যমান থাকেন । 
জীবাত্মী সমুদয় সুখ-ছুঃখাদির ভোক্তা, পরমাত্া সাক্ষীমাত্র। 
তিনি কিছুই ভোগ করেন ন1। তিনিই সাক্ষাৎ ত্রহ্মপদার্থ। 

ভারতীয় আধ্্যগণ নিজের শুভাশুভ কর্ম ও স্ুুকৃত দুষ্কৃতের 
ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া থাকেন। যিনি ভীবাআ্বা ও 
পরমাত্মার ভেদ বুঝিতে পারেন নাই এবং যিনি মায়া-রূপ 
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তিনি আত্ম-সমর্পণে অধিকারী নহেন । (৭) 

যেব্যান্ত আত্ম-নিগ্রহে সমর্থ ও আত্ম-ৃদয়ে সকল দেব- 
দেবীকে বিরাজমান দেখিতে পান, তিনিই আত্ম-নাঁভিপদ্মে 
্রঙ্ধাকে, হৃংপন্মে বিষুুকে, ললাটদেশে শল্তুকে, এবং ব্রঙ্গরদ্ধে, 
।পরমাত্মাকে, সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়েন, সর্ধশরীরে প্রক্কৃতি- 





(৬) উৎপাদক-্হ্মদাত্রোরগরীয়ান্‌ ব্দ্মদঃ পিতা । 
বঙ্ধজন্ম হি বিপ্রন্য প্রেতা চেহ চ শাঙ্বতমূ॥ মনু। ৩ অ। ১৪৬1 
(৭) বৎ কিঞ্চিৎ ক্িয়তে দেব ময়! সকৃত-দুদ্ধৃতম্‌। 
তৎ সর্ব বপিদস্তং বপরযক্তং করোম্যহম্‌॥ 
দিতাপুজাক্রমে আত্মসমপরণমন্ত্। 


১৯২ ভারতীয় আর্ধ্জাতির আদম অবস্থা । 


পুরুষ-ন্বরূপ চৈতন্তমী মহাশক্তিকে দেখিতে পান। এবংবিষ 
অপ্রারুত মন্যুই আত্ম-দমর্পণে যথার্থ অধিকারী । 

যোগ-সাধনের নাম আত্ম-সমর্পণ। যোগ-দাধন-কারধ্য সদ্যঃ 
সদ্যই হয় না, ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। 'মনের একাগ্রতা 
জন্মিলে 'জীবাস্মা ও পরমাত্মার সহিত যে এক অনির্বচনীয় 
অভিন্ন ভাব ও তন্ময়তাঁ বোধ হয়, তাহাকেই আধ্যাত্মিক ভাব 
বল! যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক ভাবে আপনাকে সমর্থ 
করিতে হইলে আত্মশুদ্ধি, মনঃসুদ্ধি, বাক্শুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি, 
আবশ্যক | | 

যে পরমার্থপরায়ণ ব্যক্তি নিশ্চয় জানেন যে, তাহার কৃত 
মন্ত্র, ধ্যান, ধারণ ও স্তবাদি পরত্রন্ধের স্বরূপ জ্ঞানে অসমর্থ, 
ততচ্কত অনুষ্ঠানসমূহ ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনে কদাচ যোগ্য 
নহে, এবং তদীর ভক্তি-আ্রোত ঈশ্বরের ত্রিসীমায় যাইতেও পাঁরে 
কি না, তাহাও সন্দেহ স্থল; কিন্তু সত্যস্বরূপ সেই পরমায্মার 
নিকট অক্রত্রিম-ভক্তি প্রভাবে স্বকীয় অনুষ্ঠিত কার্যের ্রাট 
মার্জিত হর; ভক্তিভাব হেতু ততক্কৃত পুজার অমম্পূর্ণতা 
সেই পরমাত্মপুরুষে সমর্পণ করিবামাত্র সম্পূ্ণতাঁকে প্রাপ্ত হয়। 
এই বিশ্বাসেই স্বর্ৃত কার্যের ফল ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়া 
থাকে। এজ্ঞানও আধ্যাত্মিক ভাঁবের অন্তর্গত । (৮) 





(৮) মন্্রহীনং ক্রিক্লাহীনং ভতিহীনং যার্চিতম্‌। 
যত পুজিতং ময়! দেব পরিপূর্ণং তদন্ত মে। ূ 
নিতাপুজা প্রকরণে শ্রীর্ঘনা। 


ভ্যতাবিবাহের কাল। 


ভারতীয় আধ্যঙ্জাতির নিয়মান্ুমারে বর অপেক্ষা কন্যার 
বয়ংক্রম নূন হওয়| নিতান্ত আবশ্যক। পূর্বকালে ত্রিংশৎ 
বর্ষদেশীয় পুরুষ দ্বাদশবর্ীয়া কন্তার পাণিপীড়ন করিতেন। 
চতুরবিংশতিবর্বযস্ক পুরুষ অষ্টব্ীয়া কুমারীর পাণিগ্রহণ 
করিতে অপমর্থ হইতেন না । এই বিধি দ্বারা ইহ! অনুমান 
করা যাইতে পারে, যে, চতুর্বিশতি বর্ষ অতিক্রম করিতে ন! 
পারিলে অনুলঙ্ঘনীয় কারণ ব্যতীত কেহ কদাচ দারপরিগ্রহ 
করিত না। ছাদশ বর্ষ বয়ংক্রমের সময় হইতে প্রায় সী 
জাতির যৌবনোস্তেদ হইতে আরম্ত হয়। তংকালে রূপলাব- 
গ্যাদিও পরিবর্ধিত হইতে থাকে । যে কন্ঠা। যনোহারিী, 
মেই কন্যাই দীরক্তিয়ায় গ্রশস্তা | (১) 

ভগবান মন্তুর নিয়মে নিগুপ পুরুষে কন্তা। দাঁন করা কদাঁচ 
কর্তব্য নছে। ইহাই স্থির সিষ্ধান্ত। তীহাঁর আদেশ এই 
পিছৃগৃহে কন্ত! খহুমতী হইয়া আজীবন কাল অবিবাহিতাবস্থায় 
থাকুক, তাহাতেও কোন, দোষ হয় না) তথাপি গুণহীন 
ব্যক্তির সহিত কন্তার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। স্বজাতীয় 





১) হ্িংশর্ো বছেৎ কন্তাং হদ্যাং দ্বাপশবার্ষিকীম্‌। 
াটবইবর্াং বা র্ষে সীদতি সত্রঃ॥ মন্। ই অ। ৯ 
গৃহস্থ: সদৃধীং ভার্]াং বিশেভানগূরধাং যবীয়মীমূ। 

গৌতমমংহিতা চর্থ অধ্যায় 
গৃহস্থ বিনীগজৌরহ্ধা জগহজাতঃ বানা ৮৮৯ 
মৈাংষবীযসীং সিং তাং বিদ। (বশিধাতা আবার 
১ র্‌ 


১৯৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থ।। 


বর বিদ্যাদি গুণে, কুলে, শীলে, ধনে, মানে উৎকৃষ্ট হইলে বরং 
কন্তার যৌবনোদ্রেদরূপ বয়ঃপ্রাপ্তির পুর্বে তদীয় করে কন্তা- 
সম্প্রদান করা যাইতে পারে, তথাপি নিশুণ পুরুষে কন্যা দান 
কর! কদপি বিধেয় নহে । ভগবান্‌ মন্থুর আদেশ দেখ । (২) 

বাল্যবিবাহ যে নিতীস্ত অনাদয়ণীয় ও বিশেষ অপ্রচলিত 
ছিল, এরূপ বোঁধ হয় না। কারণ, এরূপ বিধি দেখা যায় যে, 
যাবৎ কন্তাগণের যৌবনোভেদ ন! হয়, তাবৎ কাল মধ্যে 
বিবাহ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যৌবনোভেদের অব্যবহিত 
পূর্বে বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য । (৩) 

শাস্ত্রীয় অষ্টপ্রকার বিবাহ মধ্যে গান্ধব্ব বিবাহ একতম। 
এ বিবাহে বর ও কন্া পরস্পর স্বীয় স্বীয় ইচ্ছান্থুদারে বিবাহ. 
ক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহা! পূর্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব 
সেস্থলে নিতান্ত বালক বা নিতান্ত বালিকার বিবাহ দেখ! 
যাইতেছে না। গান্ধব্ব বিবাহে যুবক ও যুবতীর প্রণয়হেতু 
যুবজানিসন্ন্ধ কছিতে হয়। এই বিধিগুলি প্রকারাস্তরে বাল্য- 
বিবাহ-নিষেধক । | 


(২) কামমাদরণাত্তিষ্টেদ্গৃহে কন্র্তমতযপি।, 
নচৈবৈনাং প্রচ্ছেত্ গুণহীনায় কহিচিৎ॥ মনু ।ঈঅ।৮৯। 
উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ। ৪ 
অগ্রাপামগি তাং তন্মৈ কণ্াং দদ্যাদঘখাবিধি ॥ মনু ।৯ অ।৮৮। 
(৩) যাবন্নোভিদ্যতে ভ্তনৌ ভাবদেব দেয়া। অথ খতৃমতী ভবতি, 
সা প্রতিখ্রহীতা চ নগ্নকমাগ্নোতি, পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠা. 
জায়তে। তন্মান্গমিক| দ্াতবা।। : : উদ্ধাহতত্বন 


বিবাহের কাঁল। ১৯৫ 


ভগবাঁন্‌ মন্ ব্যতীত অন্তান্য মহর্ষিবর্গ বাল্যবিবাহের 
একান্ত মপক্ষ। তাহাঁদিগের শাসনেই বাল্যবিবাহ বিশেষরূপে 
প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে । 

কন্তার যৌবনোছেদ না হইতেই তাহাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে 
বদ্ধকরিতে হয়। কারণ, বিবাহের পূর্বে কন্ঠ পিতৃগৃহে খতু- 
মতী হইলে তদীয় পিতৃকুল চিরকাল নরকভোগ করেন ও 
বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকেন, এবং মহাঁপাতকজনক এ শোণিত 
পান করেন, ও ভ্রণহত্যাদদি মহাঁপাপে পতিত হয়েন। অপিচ যে 
ব্যক্তি রী কন্যাকে বিবাহ করে, সেও পাতকী ও অপাঁঙকতেয় 
হয় এবং ওঁ কন্তা! বুষলী বলিয়া! পরিগণিত হইয়া থাঁকে। (৪) 

সন্তানগণ পিতৃলোককে অক্ষয় স্বর্গভোগ করাইবেন ; 
কদাচ নরকভোগ করাইবেন না। রজস্বলা কন্া দান দ্বারা 
পিতলৌকের নরকভোগ হয়। অতএব উহা অকর্তব্য। 
বাহাতে পিতুলোকের তৃষ্তি সাধন হয়, পুত্রের তাহাই সর্ধতো- 
ভাবে কর্তব্য, শাস্ত্রে এইরূপ নিদেশ থাকায়, ধর্মপরায়ণ মানবগণ 
ধর্মলোপভয়ে একান্ত ভীত হইয়! অকালে কন্ঠাগণকে অসষ- 
যোগ্া বরেও সম্পরদান করিতে কুঠিত হয়েন না। ভগবান্‌ 
মন্থুর নিয়মান্ুদারে দ্বাদশবর্ষবয়স্কী বালিকা ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক 
বরের, ও অষ্টবর্ষব়স্কা কন্যা চতূর্বংশতিবর্ষবযন্ক পুরুষের; করে 
প্রদত্ত হওয়া নুষ্যবস্থা। অর্থাৎ কন্যা অপেক্ষা বর বিবাহকাঁলে 





6) পিতৃগ্েহে চ্যা কন্যা রজঃ পশ্বেদমংস্কৃতা। 
জগহত] পিতত্য ধা কনা বৃষণী স্মতা॥ 
হশ্চেমাং বয়ন ষ্কাং বরাহ্মণো জানহূর্মালঃ। 
 খান্ধেরমপাহজেরং তং বিধ্যাত্বলীগতিদ।.. উত্থান) 


১৯৬ ভারতীয় আর্্যজাতির আদিম অবস্থা । 


ত্রিগুণ বয়োহধিক থাকিলেও, যেপ্রকার পুষ্পবতী নবীনা' লত! 
বয়োবৃদ্ধ উন্নত তরুর সর্বাবয়ব আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ বয়৮- 
কনিষ্া স্ত্রী তাহার পুষ্পোদগমের অব্যবহিত পরেই স্বামীর 
সহিত তুল্যতা গ্রাপ্ত হয়, আর অসমযোগ্যা থাকে না। কিন্ত 
বিশেষ বিশেষ কাল ও বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারাই মনৃক্ত 

-নিষ্বমের নানাবিধ বৈষম্য ঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে। 
বর ও কন্যার খয়ংক্রমের অনুপাত ধরিলে, ৮ বর্ষের নন 
কণ্ার বিবাহের বিধি পরিষ্কতরূপে নির্দিষ্ট নাই বলা যাঁয়। 
বিভিন্ন মহর্ষিগণের নিয্পমের সহিত সামগ্তস্য রাখিবার জন্য 
ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, কনা! রজন্বলা ন! হইতেই তাহার 
পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করা অতীব আবশ্যক। ইহা কার্ধ্যে 
পরিণত করিবার জন্য খষগণ নান! বিভীষিক দেখাইয়াছেন, 
এবং ইহাও স্থির আছে যে, কন্যার বয়:ক্রম দশবর্ষ অতিক্রান্ত 
হইলেই তাহাকে রজস্বলা কহিতে হয় । সে এ অর্থে কন্যাপদ- 
বাঁচা। হয় না। এই সময় মধ্যে তাহার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত 
না হইলে তাহার পিনকুলের মকলেই মহাপাতকী হয়েন। 
মহর্ষিগণ এই হেতু অষ্টবর্ষ। কন্যাকে সাক্ষাৎ গৌরী পদে অভি- 
হিত করেন। নববর্ষ কন্যাকে রোহিণী নামে আখার দেন্‌। 
দশমবর্ষীয়াকে প্রকৃত কন্যা শব্দে উল্লেখ করেন। দশ বর্ষ 
উত্তীর্ণ হইলেই স্তীক্গাতির খতুকাল গণনা করা গিয়া থাকে। 
এই সময় হইতে তাহার যৌবনের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইতে 

আরস্ত হয়। তদগ্ুারে তাহার নাম রজন্বলা হয়। (৫) 

(৫) অষ্টবর্ধা তবে গৌরী নববর্ষ। তু রোহিরী। 

.দপমে কনক! প্লোক্তা অত উদ্ধং রজন্বল1॥ .. উদ্ধাহতন্ব। 


বিবাহের কাল। ১৯৭ 


তন্মের মতে ষৌঁড়শবর্ষীয়৷ অনুঢা কন্যাকেও কুমারী বলিয়া 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অনুঢা স্ত্রী চিরকালই কুমারী। 
তন্থের বচনাঙ্্দারে একবর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ পথ্যস্ত অনৃচা 
ললনাগণ যে যে দেবী-পদ-বাচ্যা, তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইল । 
যথা,_(৯) সন্ধা (২) সরশ্বতী, (৩) ত্রিধামূর্তি, (৪) কালিকা» (৫) 
গুভগা বা কুমারিকা, (৬) উমা, (৭) মালিনী, (৮) কুজিকা, (৯) 
কালসংকর্ধা, (১০) অপরাজিতা, (১১) রুদ্রাণী, (১২) ভৈরবী, 
(১৩) মহালক্ষষী, (১8) পীঠনায়ি ক, (১৫) ক্ষেত্রজ্ঞা! ও (১৬) অন্নদা 
এই ষোড়শ কন্য। যাবৎ পুষ্পবতী ন। হয়, তাবংকাল ষোড়শ 
মাইকাবৎ পুজ্যা। পুষ্পবতী হইলেও, তাহারা তাহাদিগের 
বৈবাহিক কার্য্যে অপুজ্যা নহে। ফলতঃ অনুঢা কন্যাগণ 
তান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের নিকট গ্রত্যেক বর্ষে বিভিন্ন-প্রকৃতিক 
দেবতা বিশেষ । এ সময়ে উহার এ সকল দেবীর ন্যায় 
ফলপ্রদা হয়েন। এই হেতু ষথাবিধানে কুমারীরপে পুঙ্নীয়।। 
যাহারা এইরূপে পুজনীয়া, তাহাদিগের বিবাহসম্পাদনে অবশ্য 
ফলাধিক্য আছে ;-এই বিবেচনায় ধার্ম্িকগণ মৎ পাত্র 
পাইলেই কন্যার যৌবনাদির বিষয়ে কোন অন্গসন্ধান ন। 
লইয়াই শুদ্ধ কালে ও শুত লগ্নে কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়! 
আপনাকে ভাবী অনিষ্টাপাত হইতে নির্লিপ্ত রাখিতে ইচ্ছা 
করেন। এইরূপ ধর্মবুদ্ধিতে অপৌগণ্ড শিশুর বিবাহ হইয়! 
আদিতেছে। -ইহাতেই বাল্য-বিবাহ দুষণীয় বলিয়া পরিগণিত 
হয় নাই। (৬) 

($) একবরধা ভাবেও সন্ধা] ছিনর্যা চ মরষ্থতী। 

হিবরষ ছু িধাসুতুরব্ধা তু কারক ॥ 


১৯৮ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা। 


বাঁল্য-বিবাঁই। 


বাল্য বিবাহের একটা বিশেষ গুণ এই যে, বধূ প্রায় স্বপ্তর- 
কুলের একাস্ত বশীভূতা হয় এবং প্রায়ই পরিজনবর্গের হ্বাঁয়- 
গ্রাহিনী ও স্বামিকুলের নিতান্ত আজীয়! হইয়া থাকে সেই 
কারণে সংসারাশ্রম বাল্য-বিবাহিতার পক্ষে সুমধুর আকার ধারণ 
করে। প্রথম হইতেই উহ্বারা শ্বশুর-কুলের সুখ ছুঃখ অন্ুতব 
করিতে সদর্থ হয়। গুরুজনের নিকট লোকস্থিতির ও ধর্ণা- 
কার্যের শিক্ষা বধুভাবে পাইতে খাকে। তঙ্নিমিন্ত বধূগণ 
সলজ্জা, ভক্তিপরায়ণ! ও দয়ার্র্বদয়। এবং গৃহকার্য্ে বিলক্ষণ 


পটু হয়েন। বয়োবুদ্ধা কন্যা বিবাহ হইলে বালিকা-ভাঝ 


থাকে ন1) তাহার! স্বশুর-গৃহে আপিক্কাই সদ্যঃ সদ্যঃ সংসারধর্মন 
বুঝিয়া লইতে বিশেষ আগ্রহ দেখান, এবং গুরুজন ও পরি- 
জনাদির প্রতি তাদৃশী ভক্তিমতী বা অন্ুরাগিণী হয়েন না॥ 
যুবভাগণ দম্পতি প্রণগনে যাদৃশী উন্মুখী ও ভোগাভিলাষে যাদৃশী 





শুতগা পক্চবর্ষা চ বড়বর্ষা তুউম ভবেৎ। 
সপ্ততির্মালিনী দাক্ষা দষ্টবর্মা চ কুজিকা॥ 
নবভিঃ কালনংকর্ষ! দশভিন্টাপরাজিত। | 
একাদশে তু রানী, হাদশানদে তু তৈরণী॥ 
ভ্রয়োদশে সহালকী্ি সপ্ত] গীঠনাায়কা। 
ক্ষেত্রজ্তা গঞ্চদশভি: যোড়শে চান্নদ! মতা ॥ 
এবংকমেণ সংপৃজা| যাবৎ পৃ্পং ন বিদ্যন্তে। 
পুষ্পিতাঁপি চ সংপৃজ্্য| তৎপুষ্পাদানকন্মরণি ॥ 
রুদ্রযামলে তুমারিকাপুজা"প্রকরণে বয়োতেদেন নামতে?া8। 


বাল্য-বিবাহ। ১৯৯ 


প্রবণা হয়েন, বালিকা বধূগণ তাদৃশী হয় না। তাহারা কদাচ 
নিলজ্জভাব ধারণ করে না। বালপরিণীতা বধুগণ প্রথম 
হইতেই সৎক্রিয়া, সদাচীর ও সদ্যবহারের অভ্যাসবশতঃ ছুদাস্তা 
হয় না। অধিকবয়ঙ্কা বিবাহিতা যৌবনোন্বন্তা কামিনীগণ 
বিবাহের পরে কেবলমাত্র গতিকে অন্তরে স্থান দেয়; সাঁংসা- 
রিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করে না, ব। গৃহস্থালীর কাধ্য শিক্ষা 
করিতে ইচ্ছা করে না। স্বামীরই শরিয়া হইবার জন্য চেষ্টা 
করে ও তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে বিশেষয্্রবত্তী হয়। 
ইহাতে অক্ৃতার্থ হইলে বা কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে মংসারের 
স্থিতি-বিপধ্যন্ব ঘটায়। ইহারা রন্ধন-পরিবেশনাদি সাংসারিক 
ব্যাপারে বিশেষরূপে লিপ্ত হইতেও ইচ্ছা করে না। ম্ততরাং 
মাংসারিক কার্যে ইহাদিগের সুখ্যাতিও হয় না। 

বন্ধশ্বলা কন্যার বিবাহে দোষশ্রুতি থাঁকাতেই রুদ্রয়াম- 
লের বচনানুসারে অধিকবয়স্ক কন্যার বিবাহ-দান-প্রথা 
গ্রবল হইতে পারে বাই। তবে স্থলবিশেষে অথবা কোন 
-ছুরতিক্তম কারণবশতঃ যি কন্যার বয়তক্রম একাদশ বর্ষ 
(রজোদর্শনের কাল) অতীত হইয়া থাকে, তথায় দ্বাদশাদি-বর্ষ- 
বয়স্কার বিবাহ দেখা,যার। ইহা কুলীন মৃহাশকদিগের গৃহে 
প্রচলিত আছে। তাহারা সংপাত্রের অপ্রাপ্ত হেতু ভগবান্‌ 
মন্গুর মত অন্ুসণপূর্বক অধিকবয়ক্কা কন্যার ও অন্যান্য 
মহর্ষির ভে শিশু কন্যার বিবাহ দিয়া! আলিতেছেন। যখন 
থে বচনে সুবিধা জ্ঞান করেন, তখন দেই বচনটাকে আশ্রয় 
করিয়া কাধ্যমপ্পাদনপূর্বক আগনাকে পাপপন্ক হইতে নির্ধিপ্ত 
অথবা পরিশুদ্ধ জান.করিয় থাকেন। 


২০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদি অবস্থা । 


দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে পাত্রসাৎ না হইলে এঁ কন্য শ্বেচ্াপূর্ব্ক 
নিজে পতি অন্বেষণ করিয়! বিবাহ করিতে পারিত, ও ত্বাহাতে 
পাপভাগিনী হইত ন!। দ্বাদশ-বর্ষ বয়স্ক কন্যার বিবাহ সম্পাদন 
না করিতে পারিলে পিতা, ভ্রাতা ও দাতা, সকলেই নরকভাগী 
এবং সকলেই এ রজস্বলা কন্যার শোগিত পান করেন এবং 
রঙ্গহত্যা পাপে পতিত হয়েন। (৭) 
এই সমস্ত শাসন সত্বেও যে, অধিকবয়স্ক কন্যার বিবাহ 
হয় না, সে কেবল কনাগণের ভাগ্যবলে অথবা কোনখানে ছুয়- 
ৃষ্ট হেতু। কখন কখন পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি অভি- 
ভাবকবর্গের ম্থুময় ও অপময় নিবন্ধন কন্যাগণের সুযোগ্য 
কাল অথবা অযোগ্য কাল উপস্থিত হয়। অনুদা স্ত্রী জাতির 
সাধারণ নাম কন্তা বা কুমারী। আধুনিক কুলীনগণের সমান 
ঘরে বর না মিলিলেই হতভাগা কন্যাগণকে চিরকৌ মার্ধ্য-ব্রতা- 
ঘ্বলম্ধন করিতে হয়। অথবা ষময়বিশেষে ঘর মিলিলেও হুয় 
ত এক সঙ্গে বহু কন্যাকে এক পাত্রের পাগিগ্রহণ করিতে হয়। 
এইরূপে একজন বরকে অপৌগণ্ড রালিকা হইতে নিতান্ত 
প্রৌট়াকেও ৰিবাঁহ করিতে দেখা গিয়া থাকে । 
(*) কনা দ্বাদশ বর্ষাণি যাহগ্রদত্তা গৃহে বসেৎ। 
রন্গহতয। পিতুত্তনা: সা কন্য| বরয়েৎ ্বয়নূ॥ 
প্রাপ্ডে তুদ্বাদশে বর্ধে ঘা বন ন দীয়তে। 
ডগা তস্যস্ত বন্যায়: পিত। পিবতি শৌণিতদ্‌॥ রালমার্ডওে। 
অন্ত্রাপ্তে ্বাদশে বর্ষে কনযাং যে। ন প্রবচ্ছতি। 
মানি মানি রজন্তস্যাঃ পিতা পিৰতি শোণিতম্‌ ॥ 
মাতা চৈব পিত! চৈব জোও্টভ্রাত। তখৈব ₹। 
আয়ত্তে নরকং ঘাস্তি দৃ। কন্যাং রজব্ববাম্‌॥ যন 





কন্যা-বিক্রয়-দৌষ। ২১ 


কোন পুরুষের যদ্দি কোন-কারণবশতঃ তিনটী বিবাহ 
ঘটে, তাহাকে শাস্ত্রের নিয়মান্ুসারে চারিটী বিবাহ করিতে 
নিতান্তই বাধ্য হইতে হয়। তবে হারা বহুবিবাঁহপ্রিয় নহেন, 
ও দ্বিভার্য বা বহুপত্বীক হওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর জ্ঞান করেন, 
তাহার! & দোষ-পরীহার জন্য ত্রিবিবাহের পুর্ষে একটা কুসুম 
লতাকে বিবাহ করিয়া থাকেন। এ লতা এ ব্যক্তির তৃতীয়া 
গর্রী রূপে গণনীয়া হয়। তৎপরে প্রত তৃতীয়া পত্থীই চতুর্থ 
দাররূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। চতুর্থ বিবাহ না করিলে শী 
ব্যক্তি নিজের সপ্ত পুরুষকে নরক ভোগ করান, এবং আপ- 
নাকেও ভ্রণহত্যার পাঁতকী করেন। (৮) 


কন্যা-বিক্রয়-দোষ। 


আরধ্যজাতির বিবাহ.প্রকরণ দেখিলে ইহা নিশ্চয় কর! 
যাইতে পারে যে, ইস্টার বয়ঃজ্োষ্ঠী কন্যাকে বিবাহ করিতেন 
না, এবং ক্রয়ক্রীতা কন্যাও ইহাদিগের নিকট নিতান্ত দৃষণীয়া 
বলিয়া! পরিগণিত ছিল ও আছে। যে ছ্বিজ্জ কন্া বিক্রয় 
করে, সে ব্যক্তি মহাপাগী। তাহাকে পুশীষহ্দসংজ্ঞক নরকে 
পতিত হইতে হয়। এ কন্যার গর্জাত মস্তান চগ্তাল বলিয়া 
পরিগ্রনিত, ধ্ম-বহিষ্কত, সুতরাং তাহার দত্ত জল ও পিও পিতৃ- 








(৮) জিবিরাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর! 
" কুরানি গাতয়েডসপ্ত জণহতঃরতংচরেত | উদ্াহব ।. 


২০২ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


গণের ওর্ধদেহিক কার্যে বিশুদ্ধ নহে। এপত্বী দাসী বলিয়! 
খ্যাত হয়, কদাপি পত্রী বলয়! অভিহিত হইতে পারে না । (৯) 

ফন্তা বিক্রয় না করা এবং বরপক্ষ হইতে কিঞ্চিন্াত্র গ্রহণ 
না করা ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ । তবে ষর্দি কোন ব্যক্তি বলেন যে, 
আর্ বিবাহে এক গোমিথুন বাঁ ছুই গোমিথুন বরপক্ষ হইতে 
লইয়া কন্যা সন্প্রনান হুইয়! থাকে, তথায় পণ কহা যাউক, 
যেহেতু বস্তর পরিমাণ অল্পই হউক, অথবা! অধিকই হউক, 
অবশ্ঠই বস্তগ্রহণমাত্রকে পণ ধরিতে হয়। কিন্তু তগবান্‌ মনু 
আর্ধ বিবাহে বরপক্ষ হইতে যে গোমিথুন-গ্রহণের কথা বলি- 
য়াছেন, উহা পণস্বরূপ নহে। কারণ, এ গোমিথুন-গ্রহণ ধর্শা 
কার্ধযার্থ নি্দিট আছে; কন্তার পিতৃকুলের ব্যবহার নিমিত্ত 
নহে। আম্মুর বিবাহে কন্াকে বিবাহের অগ্্ে স্ত্রীধন দিবার 
প্রথা প্রচলিত আছে। শীস্ত্রীধন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বা 
জ্ঞাতিগণ গ্রহণপূর্বক কন্যাদান করিতে পারেন, কিন্তু তী ধন 
তাহাদিগের নিজ ব্যবহারে আনিতে পাঁরেন না। এ স্থলেও 
কন্যা-বিক্রয় কহা অকর্তবা। কারণ, এই স্ত্রীধন পিতৃকুলের 





(৯) বঃ কন্যাবিক্রয়ং মুঢ়ো লোভাচট কুরুতে দ্বিজ। 
ন গচ্ছেৎ নরকং ঘোরং পুরীধহদসংজ্ঞকম্‌ ॥ 
বি্রীতায়াশ্চ বন্যায়! যঃ পুতে! জায়তে দ্বিজ । 
দচাগাল ইতি জেয়ঃ সব্বধর্দূহিদ্কতঃ। 
কিয়াযোগসারে উনবিংশ অধ্যায়। 
ভরয়ক্রীত চ যা নাঁরী ন সা পত্যুতিবীয়তে। 
নস দৈবে নল পৈজ্রো দাঁপীং তাং কলয়ে বিছুঃ ॥ 
দ্বত্তকমীমাংনাধৃত অভ্রিবচন। 


কন্যা-বিক্রয়-দোঁষ। ২০৩ 


ব্যবহারজন্য গৃহীত হয় নাঁ। উহা কন্যার অলঙ্করণ ও পুণ্য- 
জনক কার্যেই প্রয়োষিত হইয়া থাকে । যাহারা বু কল্যাণ 
কামনা করেন, তাহার! অবশ্তই ভামিনীগণকে নিজ নিজ বিভব 
অনুদারে পরিশোভিত করেন। কাঁজেই বরপক্ষ হইতে অগ্রে 
শোভা-সম্পাদনে দোষ নাই। (১০) 

্রাহ্মণগণের পক্ষেই কন্যা-বিক্রয় নিষিদ্ধ, অন্য তিন বর্ণের 
পক্ষে ইহা পাপজনক নহে । তবে সদীচারসম্পন্ন ব্যক্তিবর্ম 
সং পথ থাকিতে কেন অন পথ আশ্রয় করিবেন? এই হেতু 
কন্যা-বিক্রয় সকলেরই পক্ষে দৌষাঁবহ। অষ্টবিধ বিবাহের 
মধ্যে ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ অন্য কোন জাতির সম্ভবিতে পারে 
না, সথতরাং এই ছুই বিবাহ ব্রাহ্মণের নিজস্ব-স্বরূপ 

যে স্থলে কন্যাকর্তা স্বয়ং বেদ-বেদাঙ্গপারগ ও সাগণশালী 
বিগ্রকে আহ্বানপূর্বক বিশেষরূপে সম্মান ও পূজার সহিত 


(১০) ন বন্যায়াঃ পিতা! ি্বান্‌গৃহীয়াচ্ছুক্ষমণুপি । 
গৃহ ফং হি লোভেন স্যান্নরোইপত্যবিভুয়ী | £১॥ 
আর্ষে গোমিথুনং শুক্কং কেচিদ্াহমূষৈব তৎ। 
অল্লোহপ্যেবং মহাদ্থাপি বিক্রয়স্তাবদের সঃ॥ ৫৩1 
যম্মাৎ নাদদতে শহ্বং জাতয়ে।ন দ বিজ্রয়ঃ। 
অর্থণং তৎ কুষারীগামানৃশংম্যঞ্চ কেবলম্‌ ৫৪ ॥ 
পিতৃভিত্র্তৃতিশ্চৈতাঃ পতিভিদেরবরৈস্তথা। 
পুজা ভৃষয়িভব্যশ্চি বছকল্যাখমীপ্স ভিঃ & ৫৫4 
স্ত্ীধনানি তু যো মোহাছুপন্ীবস্তি ৰান্ধবাঃ-। 
নারীযানানি বন্ং বাঁ তে পাপা যান্ধা ধোগতিমূ ॥ ৫২ ॥ 

মনু! ৩তজ । 


২০৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থ! | 


বন্তালঙ্কারে ভূষিত করিয়া কন্যা দান করেন, তথায় ত্রাঙ্ম বিবাহ 
কহা যায়। অষ্টবিধ বিবাহের লক্ষণ ১২৪1১২৫ পৃষ্ঠে দেখ । 
বিবাহ-বিষয়ে ব্রাঙ্ষণের পক্ষে সগোত্রা ও সমানপ্রবর ও 
মাতৃকুলে সপিও কন্য| নিষিদ্ধ; কিন্ত শূদ্রের পক্ষে এ নিয়ম 
তাদৃশ গ্রৰল নহে । তথাপি সংশুদ্রেরা দ্বিজ্াতিসমুচিত সদাচার 
করিয়া থাকেন। (১১) 
যেমন পিতার সগোত্রা ও মাতার সপিও1 কন্যা দ্বিজাতির 
পক্ষে বিবাহ-বিষয়ে বিহিত নহে, তদ্রপ পিতৃপক্ষের বান্ধবগণ্র 
সপ্তমী পর্য্যন্ত কন্যা ও মাতৃপক্ষে্ পঞ্চমী পর্ীত্ত কন্যা বিবাহ- 
যোগ্যানহে। কারণ, পিতৃপক্ষ শব্ধ বরের পিতৃকুলের কন্যার 
বংশের কন্যার সহিত পর্য্যায়ে যে সপ্তমী হয় তাহাকে, এবং 
মাতুল-কুল হইতে যে সকল কন্যা বরের সহিত পর্য্যায়ে পঞ্চমী 
হয় উহাদিগকে, পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের বিধি আছে। 
কোন কোন খধির মতে মাতুল-কুলে বিবাহ কর! কোনক্রমেই 
বিহিত নয়! (১২) 





(১১) অসপিা চ যা মাতুরসগোত! চ য! পিতুঃ। 
সা প্রশস্ত! দ্বিজাতীনাং দারকর্খ্শি মৈথুনে 1 মনু ।৩ অ।৫। 
(১২) গঞ্চমাৎ সপ্তমাদুর্ঘং মাতৃতঃ পিতৃতত্তখ! | বিষু-্ৃত্তি । 
দগুমীং পিতৃপক্া্চ দাতৃগক্ান্চ পঞ্চমী মা 
উদ্বহেত ছ্ছিজো ভার্ষাং ন্যায়েন বিধিন। নৃপ | নারা। 


পপ 


গর্ভাধান। 


আর্জাগণের সমস্ত ক্রিয়াই ধন্দ্য ও আদিম? সুতরাং পুজোৎ" 
পাদনরূপ বৈধ গর্ভীধান-কার্ধ্য আদ্য খতুতে শুভ লগ্নে ও অনি- 
ন্দিত দিবসে পবিত্রভাবে কেন না হইবে? ইহা বেদবিহিত 
হোমাদি সম্পাদনপুর্ধক সমাহিত হয়। মন্ত্াত্মক-সংস্কার-সম্পন্ন 
ন। হইলে দণ্পতী মহবাজন্য নিষেকক্রিয়ারূপ ক্রীড়া-কৌতুকে 
অধিকারী হয়েন না। বৈধ ক্রিয়া দ্বারা সৎপুত্রোৎ্পত্তি 
হইয়া! থাকে। ধন্দ্যভাবেই জায়া-পতির সহবাস। ইহার 
ফল বৈধ ধার্টিক পুত্র লাত। ধার্মিক পুত্র ইহলোক ও পর- 
লোকের স্থুথসাধনের হেতৃভৃত। অধার্মিক অবৈধ পু্র কোন 
কার্যের উপযোগী নছে। বৈধ পুক্রোৎপাদনই গাহ্‌স্থ্যধর্শের 
শিদান-স্বরূপ। বৈধ পুত্রার্থেই আধ্যজাতির দার-পরিগ্রহ ; 
স্বকীয় কাম চরিতার্থ জন্ত নহে। বরং পড্ধীর রতি-কামনায় গড 
মহবাস কর। যাইতে পারে, তথাপি নিজের ইন্দিয-মুখ-সাধনার্থ 
অন্তগমন অকর্তৃব্য। ক্রদ্ষচধ্যাদি দ্বার! ইন্্িয়গংযম করা 
অনগ্র উচিত, তথাপি অনার্তবে স্বেচ্ছাপুর্বক অভিগমন 
আবধেয়। (১) 

ভার্ধ্যার খতৃকালই পুত্রোৎপত্তির বৈধ ও প্রন্কৃত সময়। 
হতবাং তৎকালে তার্ধ্যা-সহবাস অবস্ত কর্তব্য কর্ম মধ্যে পরি- 
গণিত। এই সহবাসের নাম গর্ভাধান "অর্থাৎ পুত্রের জননরূপ 
বা নিযে । এই ক্রিয়াকে ভার্ধ্যার দ্বিতীয় সংস্কার বা সচ- 





(১) খডুকালাতিগামী সাং ্বদারনিরতঃ লা। 
গরবঙগং জেৈনাং তদ্রতে! 1 রতিকামাা। মনু ৬ম. হণ 
১৮. 


২০৬ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থ!। 


রাঁচর পুনর্কিবাহ কহে। ন্ুুতরাং ইহা! ভবিষ্য ভ্রূণের দশ 
সংস্কারের প্রথম সংস্কার। (২) বেদবিহিভ এই সংস্কারকার্ধ্য 
যথারীতি সমন্ত্রক সমাহিত না হইলে জাত বালকের শরীর 
ও আত্মা পবিত্র হয় না। (৩) শ্রী সংস্কারের অকরণে অন্য 





(২) গর্তাধানমত পুংসঃ দবনং স্পনানাৎ পুরা । 
বষ্টেহষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ন চ॥ 
অহন্যেকরশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্‌ক্রমঃ | 
যষ্ঠেহসর প্রাশনং মাসি চূড়া কাধ] যথাকুলম্‌॥ 
এবমেনঃ ক্ষয়ং যাতি বীন্জগর্ভমুদ্তবমূ॥। বাজ্ঞবন্ষাবচন। 
(৩ গর্ভাধানের মন্তর। 
বিষুর্যোনিং কয়তু ত্ষ্টা রূপাণি পিংশতু । 
আদিঞ্চৎ প্রজাপতিধত। গর্ভং দধাতু তে ॥ 
গর্ভং ধেহি দিনীৰালি গর্ভং ধেহি সরশ্তি। 
গর্ভং তে অস্থিনৌ দেবা বাধত্তাং পুক্ষরস্রজ ॥ 
হিরণ্যময়ী অরণীয়ং নির্শস্থতে! অশ্বিন] । 
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে ম[মি হৃতয়ে ॥ 
খগ্েদনংহিভ1।1 ১মগুল ১২ অনুবাক ১৮৪ সৃত্ত ১1২1৩ ধক্‌। 
প্রজায়মুৎপাদয়েদৌষধমন্ত্রমঘযোগেন। ৰৌধায়ন। 
স্ত্রী যে মন্ত্র পাঠপুর্ববক হৃধ্যার্ঘ) দেয়, তাহা এই-_ 
ও" বিশ্বপ্ৰ। বিশ্বকর্ত! বিশ্বযোনিরযোনিজঃ। 
নবপুপ্পোৎসবে চার্ঘ।ং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ . 
+ভবদেবভটের সংস্কার-পদ্ধতি। গর্ভাধান-মন্ত্র]: 
এইরূপ আর অটিটী মন্ত্র আছে, তদদারা অর্থযদান হয়। বিধিবাক্য যথা: 
অধর্ভূমত্যাঃ প্রাজাপতাং খতে প্রথমে অন্ুকূলেহহনি হন্নাতয়া 
অন্থারন্ধঃ ইত্যাদি বিধান দেখ। 
আত্বলায়ন-গৃহ-পরিশিষ্ট। ১ অধ্যায়, 


গর্ভাধান। ২০৭ 


সংস্কার হইতে পায় না, সুতরাং ইহ! অন্য সংস্কারের মুলস্বরূপ। 
ইহার অকরণে অন্য সংস্কারগুলি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় অধ:- 
পতিত হয়। 

গর্ভাধান-সংস্কার না হইলে ধর্ম্-বিষয়ে শ্রী বালকের অধি- 
কার জন্মে না। তজ্জন্ত দে অপবিত্র ও অসংস্কৃতাবস্থায় পাপাঁ 
আর ন্যায় থাকে । (৪) পাঁপাস্বা পুল্র পিতার পুক্নাম-নরক- 
নিস্তারক হয় না। ধর্দ-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে বৈধ ধার্টিক 
পু্রই পিহৃলোকের পুন্নাম'নরক-নিস্তারক ও কুল-সন্ততি-বদ্ধক। 
তদ্বারা পিত্রার্দির ও্ধদেহিক কার্য্য নির্বাহ হয়। 

মনুষ্যের আয়ুক্কাল নিতান্ত অস্থির। অতএব যথাকালে 
পুজ্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃখণ-পরিশোধার্থে ও গৃহস্থাশ্রম-রক্ষার্থে 
ভায়ূ্যার প্রথম খতুতেই যথাবিধানে গর্ভাধান করা আবশ্যক । 
কারণ শরীরের অনিত্যতা। ও কালের কুটিলতাদি হেতু দৈবাৎ 
মূদি পুত্রোৎপাদন না হয়, তবে অবশ্ঠই শ্রী ব্যক্তিকে কর্তব্য 
কর্ধের অকরণ-নিবদ্ধন নিরক্পগামী হইতে হয়। পত্বীর খাতু- 
কালে তৎসহবাস না করা৷ মহাপাতকের কার্য্য। তাহা না 





যদ] ধতুমতী ভবতি উপরতশোধিতা তদা সম্ভবকালঃ। খতুঃ 

প্রজাজননযোগ্যকালঃ। ভন্লিমিত্েন লৈমিত্বিকং গমনং কাঁধ্যস্‌ 

অকুর্ধতঃ প্রতাবায়ান্লিয়মঃ | 

গর্ভাধান প্রকরণে মংস্কারতত্ে তবদেবভ্টধুত গোঁতিলবচন। 

(8) বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণো রিষেকাদিদি জম্মনাম্‌। 

কার্যাঃ শরীরসংঙ্কারঃ পাঁবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ 

গারো নৈ্াতবর্-চৌড়মৌন্রীনিৰদ্বনৈঃ। 

ঠিক গার্ভিকং চৈনে। দিজানাধ্পহজাতে | মু! ২অ। ২২৭ 


২০৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা 


করিলে জরণহতার পাপ জন্মে। (৫) ইত্যাদি বহুবিধ হেতু 
বশতঃ আদা খতৃত্েই বেদবিহিত ধর্ধা-্রিয়া সম্পাদনপুর্বক 
গর্ভাধান আবগ্তক। কারণ, প্রথম উপস্থিতি পরিত্যাগ করিলে 
নান! বিদ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা । খধিগণ অনিষ্টাশঙ্কায় আদ্য খাতু- 
কেই গর্ভাধানের মুখা ও প্রকৃত কাল বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন। 

এই সংস্কার বারা! কেবল ভ্রণের শরীর ও জাত্মার পবিত্রতা 
জন্মে এরূপ নে, ইহ দ্বারা পুল্রজননের ক্ষো্রের সার্ধক1লিক 
পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়া খাকে। দ্বিতীয়াদি পুত জননসমরে 
আর বৈদিক-মন্তুআ্মক সংস্কারের আব্শ্বকৃত। থাকে ন1। 


দশ সংস্কার। 


দ্বিজাতিরয়ের দেহপুদ্ধি, অন্তঃশ্ুদ্ধি ও আত্মস্ুদ্দিবিধা- 
যক অনেকগুলি বৈদিক সংস্কার আছে, তন্মধ্যে দশটা প্রধান ॥ 
যে দশটাব আরস্তে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ (৬) ও হোমক্রিয়। সম্পাদন 





(৫) ধতুজ্লাতা তু যা নারী ভর্তারং নোপনর্পতি। 
জা মৃতা নরফং বাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩। 
ধতুন্নাতাং তু হো ভারা সন্্িধো নোপসর্পতি। 
ঘোরায়াং জপহত্যারাং যুজযতে নাত্র সংশয়: 8 ১৪1 
... গরাশরসংহিতা। ৪ অধ্যায়। 
(৬) বিবাহাদি কর্ে আছাদয়িকশ্রীদ্ধি করিতে হয়। ইহাকেই 
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কছে। 
যখ]_কনযাপুহবিবাহেতু প্রবেশে নবনেষ্মনঃ। 
. ম্বামকর্দণি বালান।ং চূড়াকর্শাদিকে তথা ॥ 


দশ সংক্কার। ২০৯ 


করিতে হয় এবং যেগুলি বৈদিক ক্রিয়ার বিশেষ সাপেক্ষ, সেই- 
গুলির উদ্দেপ্ত সহ নামোল্লেখ করিলে পাঠকগণ জানিতে 
পারিবেন যে, আধ্যগ্রণের বেদবিহিত দশবিধ প্রধান সংস্কার- 
গুলি অবশ্য কর্তব্য ৷ যথা--(১) গর্ভাধান | (২) পুংসবন । ৩) 
সীমস্তোন্নয়ন | (৪) জ(তকরণ। (৫) নামকরণ । (৬) অন্নপ্রাশন । 
(৯) চুড়াকরণ। (৮) উপনয়ন। (৯) সমাবর্তন । ও (১০) 
বিবাহ । 

ইহার অকরণে পাপ জন্মে। বৈদিক-ক্রিয়া লোপ হইলে 
দ্বিজগণের বুষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। ক্রমে এইরূপে 
জাতিভ্রংশ ঘটে। ক্রমে শ্েচ্ছভাব দড়ায়। স্ত্রীজজাতির গর্ভা- 
ধানরূপ দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে তান্ত্িক দীক্ষা হয় না। 

এক্ষণে ইহ! জিজ্ঞাপ্য হইতে পারে যে, এই সংস্কারগুলির 
প্রধান উদ্দেন্ত কি, এবং ইহার করণেই বা ফল কি? এবং 
ংসারাশ্রমের সহিত ইহার সম্বন্ধই বাকি? ইহলৌকিক ও 
পারজ্রিক পবিভ্রতাসম্পাদনপুর্মক ধর্মসাধনই এই সমুদ্ধ 
ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেস্ত | 

এই সংস্কারগুলি পরম্পর-সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নহে। দ্বিজ- 
জাতির পক্ষে তান্ত্রিক দীক্ষাও দশ-সংস্কারের সাপেক্ষিক ক্রিয়া 


সীমন্োয়নে চৈ পুরাদিমুখার্শনে | - 

নান্দীমুখং গিতৃগণং পুজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥ বিষুপুরাণ। 
ছলোগ-পরিশিষ্ঠেও এইব্ূপ লিখিত আছে-- 

হ্বপিতৃভাঃ পিতা দাত ইতদংস্কারকর্মহ । 

পিওানোদহনাতেধাং তুদভাবেহপি তকমা ॥ 


২১০ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা । 


বিশেষ। অদীক্ষিত ব্যক্তির তান্ত্রিক পূজাদিতে অধিকার থাকে 
না। উপনীত ও দীক্ষিত ব্যক্তিরই বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্যে 
তুল্যাধিকার জন্মে। স্ত্রীও শূদ্রের বৈদিক কাধ্যে অধিকার 
নাই। কিন্তু তান্তিক কার্য বিশেষ অধিকার আছে। 


গর্ভাধানানুষ্ঠান। 


যে সংস্কারের যাহা উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, তাহ! তথায় বলা 
যাইবে। 

গভীধানের গ্রয়োজনাদি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কুলাচার 
আন্ুসারে জ্ীকে পঞ্চামৃত বা পঞ্চগব্য পান করান হয়। পঞ্চ- 
গব্য পাঁনের মন্ে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, স্ত্রী জীববৎসা হইয়া 
স্থপুল্র প্রমব করিবে। আধ্যগণ পত়ীকে সুভগা ও কল্যাণী 
করিতে ইচ্ছা করেন। তাহাদিগের মহতী ইচ্ছা! এই যে, পুত্র 
দীর্ঘাধু, যশস্বী, তেজন্বী। নীরোগ ও নির্বিত্ব হয়। গর্ভাধান- 
কাধ্যের এই চরম উদ্দেশ্য। ইহার সহিত পাতিত্রত্য ধর্শের 
বিশেষ দন্বদ্ধ। পত্বীর প্রীতি সম্পাদন গৌণ অভিধেয়। (১) 


(১) 9 জীনবৎস| ভব ত্বং হি নুপুত্রোৎপত্তিহেতবে । 
অন্মান্থং নব্বকলযাণি অনিদ্বগর্ভধাহিণী। 
দীর্ঘাুষং বংশধরং পুতং জনয় সরতে ॥ 
ভবদেব-ভট্ট-কৃত মংস্কার-পদ্ধতি । 
গর্ভাধানে সুর্য) ধ্যানের ঘে »টা মন্ত্র আছে, তাহা রও তাৎপর্য রাগ । 


পুংসবন। 


যে কাঁধ্য দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রণকে পুরুষভাবাপন্ন করী হয়, 
তাহার নাম পুংসবন বা পুংদীকরণ। এই ক্রিয়া তৃতীয় মাসে 
সমাধা করিতে হয়। আরঘুর্কেদোক্ত উষধ ও প্রক্রিয়া এবং 
ধক্সামাদির মন্্রাুসারে ঈশ্বরের নিকট পুল্র গ্রদানের প্রার্থনা 
জানাইতে হয়। সে প্রার্থনা এই যথা_হে বধু! অগ্নি, ইন্- 
দেব ও বৃহস্পতি গ্রত্থতি পুরুষগণ যেপ্রকার বুদ্ধি ও বিভব 
মম্পন্ন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুমিও তত্্রপ সর্বগুণসম্পন্ন পুক্র লাভ 
কর। ।২) 

দৈব ও পৈত্রয কার্ষ্যের করণ দ্বারাই শুভাদৃষ্ট জন্মে। শুভা- 
দুষ্ট শুভকাল ও যত্র একত্র পিপ্তীকৃত হইয়া পুক্র উৎপাদন 
করিয়া দেয়। বে স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তখায় পুত্র জন্মে 
না। প্রথম গর্ভকালেই পুংনবনের বিধি দেখা যায়। অন্য 
গণ্তের সময় এই কাধ্যের আর আবশাক দেখা যায় না। 


সীমন্তোন্নয়ন। 


আরধ্যগণ ইহা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন যে, গর্ভাবস্থায় 
গভিণীকে গর্ভদোহদ দিতে হয়। গর্ভদোহদ্‌ দ্বারা গুর্কিণীকে 
ষ্টা ও পুষ্টা রাখিলে ভবিষ্য বালকের বল, বীর্য, বৃদ্ধি ও অদৃষ্ট 





(৩) ও' পুমান্‌ অগ্নি; পুমাদিজঃ পুমান্‌ দেবে! বৃহস্গতিঃ। 
পুমাংনং পুতং বিশ্ান্য তৎ পুমাননু জায়তামূ্‌॥ 
.. সামবেদীয় গুমরনপদ্ধতি।, 





২১২ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা! । 


সংপথে প্রবর্তিত হইবার সম্পূর্ণ সন্তাবনা। পুত্রের শুভ সাধন 
ও বধূর প্রীতি সম্পাদনই এই ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ধেতুই 
বদন ভূষণাদি গ্রদানপুর্বক গভদোহদরূপ সীমস্তোন্নয়ন সংস্কার 
সম্পাদন করা অনেক কুলের কুলাচার। এই কাধ্য যথারীতি 
সমাধা হইলে অভিজনগণ গর্ভিণীকে শক্তি অনুসারে সম্প্রীতির 
নিদর্শনম্বরূপ (সাধ অথাৎ অভিলাধাহ্ুন্ূপ খাদ্য, বসন ও ভূষণ) 
গঠদোহদ দিয়া থাকেন। অভিজনবর্গ এইরূপে গর্ভিণীকে 
পৰিভ্রাবস্থায় রাখিয়া নিরন্তর তাহার আনন্দ নম্পাদন করিয়া 
থাকেন । (৩) 

গর্ভদোহদের পু্কবন্তী বৈদিক ক্রিয়ার নাম সীমস্তোবয়ন। 
ইহাতে গরিথার অঙ্গ ও কেশ সংস্কার পুর্বক সীমস্তের উন্নয়ন 
করা হয়। ইহার কাল কুলাচার অন্ুারে সপ্তম বা নবম 
মাসে অনুষ্টিত হইরা থাকে। কোন কোন কুলে এই কার্যের 
পরিবর্তে কেবল পর্চামূত ভক্ষণ করান হয়। ইহাই পুংসবন ও 
সীমন্তোরয়নের অন্তুকল্প-স্বরূপ। 








(৩) স্বামী । ও' যেনাদিতেঃ নীঙ্গানং লয়তি প্রজাপতিরেবতা তিশ্বেতর। 
শললা| সীমন্তোলয়নে বিনিয়েগঃ । ও" যান্তেরাকে সমতয়ঃ 
গুপেশনে যাতিদদ।নি দাশুষে বঙগুনি তাতির্েহদয সুমনা উপ, 
গাহি। সহস্রপেং স্বতগেররণা। ও প্রজ্জাং পশূন্‌ নৌভাগ্যং মহ্থং 
দীরঘাযু্ং পত্যঃ। তভে! বধু: সর্ববং ভবছুক্তং পশ্যামীতি বদেৎ। 
ও" আয়মুর্জবতে। বৃক্ষ উজ্জী'ব ফলিনী ভব। 
পন্নং বনম্পতে নুহ নুত্বা চ হুয়তাং রয়ি ॥ রি 

বামবেদীয় নীমন্তোরয়প-প্রকরণ |. 


জাতকরণ। ২১৩, 


গ্রঙ্জাপতি কশ্ঠপ, দেবমাতা অদিতির সুখসাধন ও তৃপ্ি- 
হেতু তাহার সীমন্ত উন্নয়ন করির়াছিলেন। ভাহাতেই দেব- 
গণ প্রভাবশালী ও অন্েত্র অজের। ভে বধু! তুমি অদিতির 
নায় সুসন্তান গ্রনব কর। তোমার অন্তানগণ ধেন সর্ক- 
সৌভাগ্যশালী ও দীর্ঘাবু হয়। তুমি কল্যাণী ও বহুফলপ্রস- 
বিনী হও এবং স্বামীর সুখ বর্ধন কর। 


জাতকরণ। 


আর্্জাতির গাহস্থ্য আশ্রমের ফল পুত্রপ্রাপ্তি ৷ পুন্র' 
জননশ্রবণে পুক্জতন আধ্যগণ যেপ্রকার আনন্দ লাভ করি. 
তেন, নান। বিদ্ব ও নান! হেতু বশঃ অধুনাতম আর্াগণ 
তাদুশ আনন্দ লা করিতে লমর্থ হয়েন কি না, তাহা রঙা 
কঠিন ব্যাঁপার। তীহারা, পুত্র না জন্মিলে পুভ্রের প্রতিনিধি 
করিতেন। অর্থাৎ দত্তকাদি পুত্র গ্রহণ নী করিরা আপনাকে 
নিরাশ্রয় ও নিঃসস্তান রাখিতেন নাঁ। অপুত্রক থাঁক। তাহ 
দিগের পক্ষে ধর্মমবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। পুক্র- 
জনন দ্বারা পুন্নাম নরক হইতে নিস্তার হয়। পুজই কুলসন্তুত্রি 
বিস্তারের হেতুভূত। স্থতরাং তাহার জননে কেন না আনন্দ- 
আোত উদ্বেল হইবে? পিতা পুত্রের জন্বৃতান্ত শুনিরা 
আহ্লাদে গদগবস্বর,ও পুলকে পূর্ণিততনথ হয়েন। তখন তাহার 
হদয় ঈশ্বরের প্রত্থি-ডক্তিতে আর্জ হইতে থাকে। সমন 
সনবৃত্তি উত্তেজিত হন়্। এই কালে জনক দরিদে দান, ঈশ্বরে 


২১৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


বিশেষ পুঙ্গা ও ধ্যান, হৃদ্য জনে আমোদ, গুরুজনে ভক্তি ও 
পূজা প্রদান করেন। (৪) 

এখন ষষ্ঠ দিবসে এই ক্রিয়ার অনুকল্পস্বরূপ হুতিকা-য্ী 
পুজা হয়। 

জাতকরণের প্রধান উদ্দেশ্য শিশুর পবিত্রতা ও সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণসাধন। পিহুলোকের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং দৈব ক্রিয়া- 
রূপ শুভ স্বস্ত্যয়ন সম্পাদন ব্যতীত অতীষ্ট-ফল-সিদ্ধি হয় না। 
এই কারণে পিতা প্রজনন শ্রবণমাত্র সপরিচ্ছদ নান করিয়া 
দানাদিপূর্বক কৃভ-নিত্য-ক্রিয় হইয়। দৈব হোম ও নান্দীমুখ 
করেন। শিশুর নাড়ীচ্ছেদের পুর্বে ফল, পুষ্প ও ধান্য, দূর্ববা, 
ও কাঞ্চনাদি সংযোগপুণ্বক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করা বিধি। 
এই ্ার্ধ্যাস্তে শিশুর নাড়ীচ্ছেদ ও অভিষেক করা রীতি। 

স্তন্যপান করাইবার পৃর্ধে স্বর্মংযোগে ঘ্বৃত দ্বারা শিশুর 
জিহ্বার রদ দূরীকরণ ও মাজ্জন করা হয়। (৫) 
6) স্বাধয়েন ব্তৈহ্বোনৈ্িসিদোেনেজায়া সুৃতৈঃ। 
মহাধজৈশ্চ বজৈশ্চ বরাঙ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ ২৮। ২। মনু। 
জাতে পুত্রে ণিতা শ্রত্বা নচেলং স্নানমাচরেং। 
্রাহ্মণেভে)া যথাশন্তি' দত্বা! বালং বিলোকয়েৎ॥ 

দেবল-বচন। কৃত্যচিন্তামণি। 
শ্রন্থা বালন্য বৈ জন্ম বৃত্ব! বেদেদিতাঃ ক্রিয়াঃ। 
অচ্ছিন্ননালং পশ্যেত দত্বা রুম্ং ফলাহ্বিতম্॥  গর্গনংহিতা। 
ও প্রজাপতিঞ্ধধি গায়ত্রী চন্দ ইন্দরো দেবতাকুমরস্য সর্প: 
প্রাশনে বিনিয়োগঃ | ও" সদসম্পতিমন্তুতং প্রিয়মিল্তরস্য কামং 
সনিং মেধামযাদিবং স্বাহা। ইতি কুমারনা জিহ্বাং পরিমাষ্টি। : 
সামবেদীয়জাতকরণ, ভবদেব-ভ্ট। 








রে 


নাঁমকরণ। 


বস্তু ও বাত্তি মাত্রের যখন একটা সস্তা আছে, এবং সেই 
ংজ্ঞা না দিলে অপর বস্ত বা ব্যক্তি হইতে তাহাকে পৃথক্‌ 
করা যাঁয় না; তখন বালকের একট| নাম ন! দিলে তাহাকে 
অন্য হইতে বিশেষ করিবার উপায় থাকে না। অপিচ 
চেতন বস্তর মধ্যে মন্ুষ্যের বুদ্ধি ও বাক্শক্তি থাকায় জ্ঞান- 
যোগের আরন্তে শিশু সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, ও 
তাহার নাম কি, তাহাঁও বুঝিতে অভিলাধী হয়। অতএব 
অগ্রে শুভ লগ্নে গুভ নাঘ দেওয়া কর্তব্য, এই বিবেচনায় দশম, 
একাদশ বা দ্বাদশ দিবসে, অথবা শুভলগ্নে রাশি অনুসারে নাম 
নির্বাচন কর! প্রথ! ছিল। অধুনা প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় 
নামকরণ হইয়া! থাকে। বালকের অভ্যুদয় জন্য পিতুলোকের 
নানীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই কার্ধ্যে জন্ম-বার, জন্ম-তিথি, 
জন্ম-মাস, জন্ম-নক্ষত্র ও তদধিপতিগণ প্রধানরূপে পূজনীয়। 
তীহারাই মঙ্গল-বিধায়ক। তজন্যই তাহাদিগকে উপলক্ষ 
করিয়া ঈশ্বরোপাসনা হয়। (৬) 


(নিক্রামণ ।) 


এই ক্রিয্াও বেদবিহিতি। ইহারও উদ্দেশ্য সং, মহৎ ও 
মঙ্গলদায়ক। জনক জননী সর্বদাই পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কা করেন, 





(৬ গজাপতিখ' বিরাদিত্যো। দেবত। নামকরণ বিনিয়োগঃ। ও 
ন ত্বা্ে পি দাত্বহত্বা রাতে পরিদদাতু। . ... 
. ইত্যানি মরমূহ আছে... : : বদেবভট। 





২১৬ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির মাদিম অবস্থা । 


তাহাকে সহস! গৃহ হইতে অনাবৃত স্থলে আনিতে হইলে, 
এনং বঙ্গা্ডের পদার্থনমূহের প্রতাক্চ করাইতে হইলে, অগ্রে 
ঈশ্বরের সৌমামৃত্তিই দেখান উঠিত। তদন্ুসারে পিতা মাতা 
ভয়ে শিশুর আনন্দ সম্পাদন জন্য সব্ধাশ্রে তাহাকে বিশ্বের 
আননপ্রদ ঈশ্বরের অষ্টমৃত্তিা? একতম মূর্তি চন্দ্র দেখান। এই 
কাধ্য অতি পবিত্র ও সুমধুর সমরেই সমাধান করা রীতি। 
শিশ্তর বন তিনমান বরক্রেম অতীত হর, ততকালে শুক্র" 
পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে অথবা শুভ লগ্নে প্রাতঃকালে তাহাকে 
শ্নান করান হয়। এবং এ দিন সন্ধণাসময়ে জায়াপতি সংযমী 
হইয়া ঈশ্বরের নিকট শুভ প্রার্থনাপৃর্নক পুত্রকে চন্্র দেখান। 
যদি কুমার তৎকালে অন্ুস্থ থাকেঃমথবা কোন প্রতিবন্ধক 
ঘটে, তবে বনাম মধ্যে কোন এক গুভ তিথিতে চন্ত্র-সন্দর্শন 
করান হর। অথবা ষষ্ট মাসেও এই কাধ্য হইয়! থাকে । 
ইহাতে হোমাদি ক্রি বা নান্দীদুখ শ্রান্ধ কাধ্য দেখা যায় না, 
কিন্ত ইহা দশ নংদ্ রবের সন্ত্গত সবান্তর সংস্কার বিশেষ । (৭) 





নানধেরং দশম ঘাদশ,1ং বাসা কারয়েং। 
পুণে। তিখো নহুত্তে ব ন্ষত্রে বা গ্রথাহ্িতে | ৩০1২ মনু। 
(*) ও য্ডে যানে হদয়ং ফিতনভং প্রজাপতে। 
দেবাহং মন্যে তঙদ্ধ গাহং পৌজনণং নিগাম্‌॥ 
ও" যং পৃথিব।| অনান্থতং দিবি চত্ত্রদ্সি প্রিতমূ। 
দেখা মৃতস্াহং নানমহং পৌলমঘং খন ॥ 
ও' ইন্াী শব বচ্ছঠং প্রজা মে এজাপতী । 
বথায়ং ন গ্রনীগ্লেত পুত্রো জনতা অধি। ভবধেব |. 
চতুর্ধে মানি কর্তব)ং শিশো ন়ানণং গৃহাৎ। 
ঘঠেহরপ্রশনং মামি যে জন্মনাং কুলে ॥ মনু বজ | ৩) 


অমাশন | 


শিশু যখন ক্রমশঃ ষষ্ঠ মাসে উপস্থিত, তখন তাহার ক্ষুৎ- 
পিপামা বৃদ্ধি হইতেছে, স্থির করিতে হয়। তখন সে বড় চঞ্চল 
€ ভোজন জন্য সদা ইতস্ততঃ প্রধাবিত; তখন জানুমঞ্চালনে 
(মা গুড়ি দিয়া) বেড়ায়, যাহা সম্মুখে দেখে, তাহাই খাইতে 
চেষ্টা করে। সুতরাং এ সময়ে আর তাহাকে কেবল দুগ্ধ দ্বারা 
শান্ত রাখা যায় না) পুষ্টিকর ভৌজ্য দিবার আবশ্যক হয়। 

আর্ধাগণ কোন কাধ্যই ঈশ্বরোপাসনা এবং পিতৃকৃত্য সমাধা 
ন' করিয়। আস্ত করেন না। বিশেষতঃ একটা বিশেষ নিয়ম- 
পরবর্তন-কাধ্যে ঈশ্বর ও পিতৃলোকের প্রতি ভক্তিমান্‌ হইয়া 
আত্মসমর্পণপুর্বক কাধ্য আরম্ত করিলে তদ্বিষয়ে সুমঙ্গল হয়। 
অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। 

রন্ধাপণ্ডের যাবতীয় কার্য শঙ্কা সন্কুলিত, অতএব কার্ধ্যারস্ে 
বিশ্ববিনাশ জন্য পিতৃলোক, দেবলেক ও পরবন্ধের উপাদন। 
করা নিতান্ত কর্তব্য। ছুগ্ধপোষ্য শিশুর কাস্তি, পুষ্টি, আয়ু, 
বল, বুদ্ধি, তেজ, রক্ত, মাংস ও মজ্জাদির বৃদ্ধি করণই ভোজ- 
নের মুখ্য উদ্দেশ্য ; সেই প্রয়োজন-সাধন জন্য অল্নের গ্রশংসা 
ও তদধিষ্ঠাত। কূর্যাদেবের স্ততিজনক বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন 
করাই এই কার্য্ের প্রধান অঙ্গ। যন্তগুলি শির স্বস্তি, শাস্তি 
ও মৌভাগ্য সম্পাদক । রি 

আরও কয়েকটা মন্ত আছে, সেগুলির তাৎপর্য্য গর্ধযালো- 
চন করিলে এই জবান হাক যে, শিশু গিতার কদাম্া ও 
অঙ্গ হইতে জনধিয়াছে। অতএব নে তাহার লর্জাবীবসন্প্র। 


বা 


২১৮ ভারতীয় আর্যযজাতির আদিম অবস্থ!। 


তাহার তৃপ্তি-সাধন, কান্তি ও পুষ্টর বৃদ্ধি করণ, চিরামুর্মনন, 
আরোগ্য-সম্পাদন, এবং সৌভাগ্য-প্রার্থন, পিতার একান্ত 
বাঞ্চনীয় ও উচিত কার্য । 

ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই কার্ধ্য সমাধা করিতে হয়। অথবা 
কুলাচার-অনুনারে দশম মাসেও হইয়া থাকে। এই সময়- 
মধ্যে কোন ব্যাঘাত ঘাটলে চুড়া-করণ-কালে অথবা উপনয়নের 
সময় অন্নাশন ও চুড়ী-করণ সম্পাদন-বিধি দেখা যায়। কিন্ত 
প্রায়শ্চিন্তাত্মক মহাব্যাপ্ততি হোম না করিলে এই ক্রিয়াগুলি 
পিদ্ধ হয় না। ক্রিয়াগুলি বখাক্রমে করিতে হয়। (৮) 


চুড়াকরণ। 


এই কার্য্যও দশ সংস্কারের অস্তর্গত। তৃতীয় অথবা! পঞ্চম 
বর্ষ মধ্যে সমাধা করিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্ গর্ভাবাপাবস্থার 
কেশমুগ্ন ও কর্ণবেধ-সম্পাদন) এবং বালকের শারীরিক 
শোভ। সম্পাদন করাও এই কার্যের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন । 


] 
] 
রি 


(৮) নংক্কার! অতিপতো রন ক্বকালাচ্চ কথঞন। 
হ্ৈতদেব কুব্ব্ত যেতৃপনয়নাদখ & 'ছান্দোগপরিশিষ্টে । 
ও" অঙ্গাৎ অঙ্গং সংশ্রবমি হৃদয়াদধি জায়সে। 
প্রাণন্তে প্রাণেন সন্দধানি জীব যাবদায়নং। 
ও" অঙ্গাৎ অঙ্গং সধীবসি হাদয়াদখি জায়মে। 
আত্মা বৈ পুত্রনামামি সংজীব শরদং শতং। 
ও অশ্মাতষ গরণুর্ব ছিরধামনৃতং ভব । 
আকাদি পুত্র ম! সখ সংজীব শরদঃ শতং 


তঠোহনেন যন্তেণ পির! কুদারদয শিরে। দিতি.) গৃহৃপরিশি্ী$। 





উপনয়ন-সংস্কার বা সাবিত্রী-গ্রহণ | ২১৯ 


ধাহার প্রসাদে সেই শরীর নির্বিঘ্বে এতদিন অতিক্রম করি- 
য়াছে ও ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছে ও যাহাতে আত্মা ও মনের 
ক্তি হইতেছে, সেই পরম ত্রন্ধের ধ্যান পূজা ব্যতীত কখনই 
বালকের শারীরিক শোভা ও মানসিক দ্দুর্তি হইবার সস্তাবন! 
নাই । অতএব অগ্রে তাহার আরাধন। কর্তব্য। খাঁহাদিগের 
কুল-সন্ততির বিস্তৃতি জন্য ভূমগ্ডলে জন্মগ্রহণ, স্তাহাদিগের 
আনন্দ-বদ্ধনার্থে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা অতীব প্রয়োজনীয়। 
অকরণে প্রত্যবায় জন্মে। পরকালে নরকগামী হইতে হয়। 
অনতএব কেনই বা এই ক্রিয্ায় আঁধ্যগণের অমনোযোগ ও 
ভক্তি জন্মিবে ? এই ক্রিয়! পুত্রের বাল্য, যৌবন ও স্থবিরা- 
বস্থার স্বস্তায়ন স্বরূপ। (৯) 


উপনয়ন-সংস্কার বা সাবিত্রী-গ্রহণ | 


ইহ! বৈদিক অষ্টম সংস্কার। ইহার নাঁম মৌদ্তীবন্ধনও 
বলা যায়। এই সংস্কারের প্রধান অঙ্গ সাবিত্রী-মন্ত্ গ্রহণ । 
দাবিতরী-ম্ত্র্রহণ দ্বার! দ্বিজত্ব জন্মে। তৎকালে বেদাধ্যয়নে 
অধিকার হইয়া থাকে । এই কার্যে দও-গ্রহণ আছে। ব্রাহ্মণ 
জাতি বিষব ও পলাশ যি ক্ষত্রিয় জাতি বট বা! খদির যষ্টি ও 
বৈশ্য জাতি উডু্ধর অথবা পীলু যষ্টি ধারণ করেন। বিপ্রগণের 
কেশান্ত পধ্যন্ত দণ্ডের উচ্চপ্ভা করিবার নিয়ম; রাজীন্যের 





(৯) ও যমদগ্রে ত্রযামুষং ও কষ্ঠাপত্ত আরযাযুষং ও' অগন্থাস্য ত্রযাযুষং 
ও" যঙ্েবানাং জযামুধং ওত তেহগগরাযুধং। বাল. বি 
বানি তততর্যামুষং তে ভতরং তে শুতমন্তু। লামবেদীর আযপ 
তিলক খ্জ। . ভবদেব॥ 






২২০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা। 


পক্ষে কর্ণ পর্থ্যন্ত দীর্ঘ হইলেই উপযুক্ত হইল বৈশ্যের নাঁসা 
পধ্যস্ত দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক । 
এই সকল দণ্ড অগ্নিতে আহুতি দিয়! বংশদণ্ড ধারণ 
করিতে হয় । উহ! সমাবর্ভন-কালে আপোনারায়ণে সমর্পিত 
হইয়া থাকে | (১০) 
মৌদ্বী মেখলা-অর্থাৎ উপবীত-ধারণ বিষয়ে এই নিয়ম 
দেখা যায়, যে, দ্বিজাতিমাত্রকে অগ্রে মুষ্জাগ্রথিত অথব! কুশ- 
নিন্দিত উপবীত স্কন্ধে ধারণ করিতে, হয়, ততপরে কৃষ্ণলাঁর 
মগের অজিন নিশ্িত উপবীত গ্রহণ করা রীতি। তৎপরে 
সার্পকালিক উপবীতের নিমি্ত জাতীয় অধিকার অনুসারে 
ব্রাহ্মণের কার্পাসনিক্ষ্িত নবগুণবিশিষ্ট ত্রিদন্ত্ী, ক্ষত্রিয় 
জাতির নবগুণবিশিষ্ট শবতান্তবী, ও বৈশ্যের উর্ণানিশ্মিত 
নব গুণসম্পন্ন ত্রিগুথাত্মক ত্রিদ্ডী ব্যবহার করিবার বিধি। (১১) 
কিন্ত এখন দ্বিজাততিব্রয়ই কার্পাসস্থত্র নির্শিত উপবীত ধারণ 
(১০) ব্রাহ্মণো বৈলুপালাশৌ ক্ষতিয়ো! বাটখাদিরো। 
পৈলবোডুম্ধরৌ বৈগ্ঠে। দ্ডানহন্তি ধর্মতই॥ ৪৫1 মন্ু। হ। 
(১১) কাঞরৌরববাস্তানি চর্শাপি ব্রক্মচারিণাম | 
বসীরর্ানুপূর্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ ॥৪১॥ এ 
মৌন্তরী ভিবৃৎসমা! শ্ক্ষা! কার্ধা বিপ্রসয মেখলা। 
ক্ষত্িয়স্য তু মৌব্বীজা বৈহ্বাসা শণতান্তবী॥ ৪২॥ 
মুগ্তালাভে তু কর্তবা | কুশীশ্মান্তুকনহজৈ:। 
তরিবৃতা গ্রস্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব ব1॥ ৪৩॥ এ 
কার্পাসমুপবীতং স্যাস্িপ্রস্র্ধকৃতং জরিবৃৎ। 
শণহত্রময়ং রাজে। বৈশ্বদ্য।বিকসৌভ্রিকম্‌ ॥৪8॥ এ 


উপনয়ন-সংস্কার বা সাবিত্রী-গ্রহণ। ২২১ 


করিতেছেন। প্রকৃত ধার্দিক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাক্রমে কিঞ্ি- 
ন্মাত্র শণ ও উর্ণা সংমিশ্রণপূর্ববক পবিত্র প্রস্তত করিয়া! লয়েন। 

এই কার্য্যের নাম ব্রঙ্গরধ্যাশ্রম-গ্রহণ | ইহার উদ্দেশ্ 
অতি মহৎ। এই কার্ধ্য দ্বারা ইন্জিক্ব-সংযম করিতে হয়। 
বিষয়-উপভোগ-বাগ্চার প্রতি একান্ত বিরক্তি জন্মান ও পরমার্থ- 
তত্বজ্ঞান-লাঁভই এই সংস্কারের মুখ্য প্রয়োজন ও কার্য । তঙ্জন্য 
এই ব্যাপারে ভিক্ষা-বুত্তির এত প্রশংসা । এইটী আশ্রমচতু- 
ইয়ের প্রথম ও অেষ্ট। 

এই আশ্রমীকে ব্রহ্মচারী বলে। ব্রহ্মচারী সংযতভাবে ও 
নিম্পৃহরূপে সংসারে অবস্থান করে। তাহাদিগের মধো জাতি 
অনুণারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শণহ্ত্রনির্মিত অধোবসন এবং কৃষ্ণসার 
মুগের চর্শের উত্তরীয় গ্রহণ করা প্রশস্ত । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষৌম 
অধোবপন এবং রুকুমুগ চর্মের উত্তরীয় কর ব্যবস্থা । বৈশ্- 
জাতির পক্ষে ছাগচর্শের উত্তরীয় এবং মেষলোম নিশ্মিত অধো- 
বদন ব্যবহার করা শাস্ত্ীয় আদেশ ও প্রথা। কিন্তু এক্ষণে এই 
সকল প্রথা পরিবর্তিত হইয়! গিয়াছে । যজ্জঞোপবীতের সঙ্গে 
কষ্ণসার মৃগের চম্খথগ্ড যোজিত করা হয়। বসনগ্রহণস্থলে 
গৈরিকরঞ্জিত কার্পাসস্ত্রনির্শিত বস্থ্ব অথবা পট্টবসন ব্যবন্বত 
হইয়া থাকে। অধুনা জাতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। 

কেহ কেহ ইহা মনে করিতে পারেন যে ভিক্ষা-বৃত্তি নিদদেশ 
করিবার ভাৎপর্ধ্য কি? ইহার মন্্ম এই যে, যৎকাঁলে বিদ্যা- 
ভ্যাস ও তত্বক্তানে মনোনিবেশ করিতে হয়, তৎকালে ভোগ্ন- 
লিগা একবারেই পরিত্যাগ কর! কর্তৃব্য। কোনপ্রকারে 
সুখাভিলাষী হওয়া উচিত নয়। সর্বপ্রকারে সংযমী হওয়া: 


২২২ ভারতীয় আর্ধ্যজ।তির আদিম অবস্থা । 


অত্যাবশ্তক। এই কারণেই গুরুকুলে অবস্থানের প্রথম ক্ষণ 
হইতেই সমন্তভোগ-পরিত্যাগের চিহ্নন্বরূপ ভিক্ষা-বৃত্তির 
নিদদেশ হইয়াছে। তৰজ্ঞানই মুখ্য উদ্দেশ্য । শিষ্টাচার ও 
বিনয় শিক্ষা ইহার আন্ুবন্গিক ফল। অধিক কি, এই ব্যাপারে 
জননীকেই প্রথম ভিক্ষা-দাত্রী হইতে হয়, অর্থাৎ তিনি ইহা] 
দেখান যে, অদ্য হইতে গুরুকুলে অবস্থানকালপর্যযন্ত ব্রহ্গ- 

টনি ও বিনীত হইয়া চলিতে হইবে । পিতা মাতা 
রী শারীরিক সুথ সাধন জগ্ত বিব্রত হইবেন না। গুরুর 
গতি সমস্ত অর্পিত হয় 

মাতার অভাবে মারুম্বনা, হদভাদে নিজ ভগিনী, অগবা ষে 
জী ধন্ধচানীকে আশ্তরিক কেহ করে, তথাবিধ ললনার নিকট 
ভঙ্ষ। করা উচিত 11১২) 
রসুল, ভ্রাতিকুল, বা মাহুলকুলের গৃহে ভিক্ষা করিতে 
নাই) এতদ্যতীত ভিক্ষার স্থল ন! থাকিলে অগ্রে মাতুল-কুল 
১২1 সাহর? বাশ্বনারং বা মাতুবা ভ ভশিনীং নিচীম্‌। 

ভিঙ্গেত্ত ভিক্ষা প্রথমং যাচৈনং নাধমানয়েখ। ৫*॥ মনু ২। 

গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবস্ুমু। 

অল।ভে ত্যগেহানাং পূর্বং পুরবং বিবজ্জয়েখ॥ ১৮৪ ॥ এ 

বঞ্জয়েম্থধু মাংরঞ্চ গন্ধং মালাং রসাল সিম 

শক্সানি ঘানি দর্ধবাণি প্রাণিনাপৈতা হিংননম্॥ ১৭৭॥ এ 

অঅ হাজমধানঞ্ক্ষেরুগানস্ছত্রধারণন্‌। 

কামং ক্বোধধ লে।ভধ নর্তনং গীতবাদনম্‌ ॥১৭৮॥ এ 

দু'তধ। জননাঘঞ্চ পগিবদং তথানৃতসূ। 

্ীণাঞ্চ ্রেণালন্থমুপপাতং পরদা চ॥ ১৭৯ | ই 


সমাবর্তন। ২২৩ 


তৎপরে জ্ঞাতি, মব্জশেষে গুরুকুলেও ভিক্ষা করিতে পারে। 
গুরুকুলে ভিক্ষা-নিষেধের তাৎপর্ধ্য এই যে, ভিক্ষালন্ধ বস্থদাত্র 
গুরুকে নিবেদন করিতে হর, সুতরাং তদীয় অন্ন ভিক্ষা! করিনা 
ভাহাকে নিবেদন কর। ঈশ্বরের বস্ত ঈশ্বরে সম্প্রদানের ন্যায়। 
তি ও মাতুলাদির ্রব্যে মাংশিক সংশ্রব থাকে, সুতরাং এই 

ই স্থলও ভিক্ষার প্রকৃত স্থল নূহ | বরহ্মচধ্যাশ্রমে দিবানিদ্রাদি 
আলতা ও না ব্যদন অভিনিষিদ্ধ। শিষ্য এই আশ্রমে 
কর একান্ত অনুবী হইবেন । 

থে কার্মা দ্বারা বালককে শিক্ষার্থ গুরুকুলে উপনীত কৰা 
ংর, তাহারই নাম উপনঘূন। (১৩) 


অমাবর্তন । 


সমাবর্ভন্টা এক্ষণে উপনয়নের সঙ্গে অন্তুভাব হইয়া! গিয়াছে 
পলিলেও অভ্যুন্তি হয় না। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুর 
শনুমতিক্রমে গাহস্থাধন্মে প্রবেশের অগ্জে বিদ্যাধায়নের সম্পূর্ণ 
ছাদ্ঞাগক দগুবিসজ্জননূপ বৈদিক ক্রিয়ার নাম সমাবর্তন | 
এই সময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। ইহা নবম সংস্কার। 
এই ক্রয় সমাহিত হলে ব্রহ্মচারী দও ও কমগ্ডলু পরিত্যাগ 
করিয়া সুখসেব্য বস্ ধারথ করিতে অধিকারী । অর্থাৎ বন্তরা- 
গঈারে ভূষিত হইক়া চর্শপাহ্ফা। ধারণপুর্বক রথারোহণ করেন। 
£হাকেই তরচধযের নিয়মভঙ্গ বলে। স্তরাং এই জিয়া দারা 











1১৩) গৃছোজবর্ধপা মেন সমীপং শীয়তে গুরোং। ও রা 
হালে খেদায় তদেযে গাও বাজেগনয়নং বিষ £. স্মৃতিনারে। 


২২৪ ভারতীয় আর্ধ্জাতির আদিম অবস্থা। 


ভোগাভিলাষের পুনরাবৃত্তি হয়। তাহার দৃষ্টান্তশ্বরূপ রথা- 
রোহণে কতিপয় পদ আবর্তন ও প্রত্যাবর্তন করিতে দেখ! 
যায় বলিয়া ইহার নাম সমাবর্তন | ইহা দশ সংস্কারের অন্তর্গত 
উপনয়ন সংস্কারের সাঙ্গতাসম্পাদক সংস্কারবিশেষ। ইহা 
দ্বিজাতির পক্ষে সংসারাশ্রমে প্রবেশের অধিকারজ্ঞাপক | (১৪) 


বিবাহ-সংস্কার। 


বিবাহ-ক্রিয়! দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীর একাত্মতা সম্পাদন করা 
হয়। পতি এই ক্রিয্ায় বধূকে এইরূপে আশীর্বাদ করেন যে, 
বিশ্বদংসারে স্বর্ণ, পৃথিবী ও পর্বত যে প্রকার স্থিরা, (এই নারী) 
তুমি পতিকুলে তদ্রপ স্থিরা হও। এই বাক্য স্থার্থশূন্য বা 
অস্বস্তিপ্র নহে, বরং সর্ধগ্রকারে আনন্দদায়ক । ইহার অক- 
রণে ধশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করা! হয়, তদ্ধেতু নানাবিধ-পাপ-সঞ্চয় 
হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া খধিগণ বৈবাহিক ক্রিয়ার 
বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । -বিবাহ-ক্রিয়া দ্বারা সংসারের 
স্থিতি সাধন হয়। নতুবা সাংদারিক ব্যাপার অমঙ্গলময় হইয়। '! 
উঠে, এবং ব্যভিচারের শ্রোত বর্ধিত হইয়া শাস্তি বিনাশ 
করে। 


(১৪) তঙে। ব্রহ্মচারী প্রজাপতি বিরুপানহৌ দেখতে উপানৎপরি- 
ধাপনে বিনিয়োগ; । ও" নেত্েটা স্থে। নয়তঃ মাগ্‌। অনেম, 
মস্ত চর্দপাদুকাযুগলে পাদৌ নিদধাৎ। গৃহাপরিশিষ্টে--গ্রজা- 
পতিরধবিস্িষ্গ্‌ ছন্দো রথো। দেবতা! রধাবরোহণে বিনিয়োগঃ। | 
ও" বনল্পতে বীর হি ভূয়া অন্মৎসথ! গুতরণঃ স্থবীরে গোভিঃ, 
লমদ্ধোহলি বীড়রস্ব | ততোইনেন মন্ত্েণ চতুর্থপাদেনোপবিশতি 1: । 

লামবেদীয় উপনগ্নন-পদ্ধতি র্‌ 


জ্যোতিবিদ্যা_ভৃসংস্থান | ২২৫" 


দ্বিজাতিত্রয় পুত্র ও কনা? উভয়েরই জাততকরণাঁদি সংস্কার 
সম্পাদন করেন। কন্যার পক্ষে বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন 
সংস্কারে মন্ত্রপ্রয়োগ বা নান্দীমুখাদি করিতে হয় না। বিবাঁহ- 
সংস্কার দ্বারা স্ত্রীজাতি উপনীতত-দ্বিজ সদৃশ হয়। একমাত্র 
বিবাহ-সংস্কার-রূপ বৈদিক-ক্রিয়ায় স্ত্রীজাতির অধিকার দেখা 
যায়। স্ত্রীজাতির পক্ষে একমাত্র স্বামী-শুত্রষাই সাঙ্গোপাঙ্গ 
বেদাধ্যয়ন। গৃহকার্য্যই অগ্ন্য।ধানপূর্বক সাঁয়ং ও প্রাতঃকালীন 
হোম। ইহাই দিদ্ধিলাভের উপায়। উপনয়ন ও সমাবর্ভন 
ব্যতীত, পুত্রের সংস্কারের ন্যায়, যথাকাঁলেও যথাক্রমে, কন্যার 
শরীরসংস্কারার্থ অমন্ত্রক সমুদায় সংস্কার করিতে হয়। (১৫) 





(১৫) ও প্রব! দেটীঃ করনা পৃথিবী ফ্রবং বিশ্বদিদং জগৎ । 
ক্রধাসঃ পর্দতা ইমে ফ্রবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম ॥ 
সামবেদীয় কুশঙিকামন্্র। 
বৈবাহিকো বিধি? স্ত্ীণাম্‌ নংস্কারো বৈদিক? স্থৃতঃ | 
পতিনেব! গুরৌ বাসো গৃহার্থোইয়িপরিদ্ধিয়া ॥ ৬৭ | মনু । ২। 
. অমন্ত্রিক! তু কার্যোয়ং স্্ীগামাবুদশেষতঃ। 
সংস্কারারথ্ং শরীরসা যথাকালং যথাক্রমম্‌॥ ৬৬॥ মনু ।২। 
নৈমিতিকমো বক্ষ আদ্ধমভাদয়র্কদ। 
পুত্রমন্মনি তই কার্যং জাতকর্্সমং নর: মাব্ডে-পুরাণ 3. 
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আধুনিক ভাক্ত সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই 
এই কুদংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভারতীয় আর্ধ্গণ ভূগোল, পদার্থ 
বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যাদি কিছুই জানিতেন না। তাহারা অন্তের 
নিকট যাবতীয় বিষয়ে খণী। কিন্তু পাঠকগণ যদি প্রমাণ- 
প্রয়োগ পান যে, তীহারাই আগ্রে সমুদয় নির্ণয় করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগেরই নিকট হইতে অন্তে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা 
হইলে বোধ হয় মাধুনিক সভ্যদিগের কথঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে 
পারে। 

পৃথবীর গোলত্বের প্রমাণ সংস্থাপন জন্য আমাদিগকে 
অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। চন্ত্রগ্রহণ-ময়ে পৃথিবীর 
ছুয়া চন্দরে মংক্রমিত হইয়া চন্ত্রকে আচ্ছাদন করে, উহ্াই গ্রহ- 
পদবাচ্য। এই বিষয়টা ভারতীয় আধ্য জেোতির্বিদ্বর্গ বিল- 
ক্ষণ অবগত ছিলেন । 

কেছ কহিবেন যে, রা ও কেতু ইহারাই চন্্র ও ুর্ঘাকে 
গ্রাদ করে। স্তাহাতেই পূর্ণিমাতে চনত গ্রহণ ও অমাবদ্যায় হূর্ঘ- 
গ্রহণ হয়। তাহারা আরও বলিবেন যে, ইহারা অন্থুরবিশেষ । 
খষিবর্গ কহিতেছেন, পৃথিবীর হায় রাহু ও কেতু নামে খ্যাত 
হইয়াছে। চন্তগ্রহণ-দময়ে পৃথথীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হয়, 
ূর্যাগ্রহণ-সময়ে চক্রের ছায়া হূধ্যকে আচ্ছাদন করে; ইহাই 
রা কেতুর গ্রাধ বা গ্রহণপদবট্য। 

এখন দেখ, পূর্বাচার্যেরা। রাহ ও কেতু শবে কাহাকে 
নির্দেশ করিয়াছেন। ছায়! অর্থাৎ তমঃ, চন্র ও হৃর্ঘযকে আঙচ্ছা- 
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দন করিলেই চক্র ও স্্য্ের গ্রহণ কহা যায়। পূর্বাচার্য্ের! 
কহেন যে, চন্্রগ্রহণকালে পৃথিবীর ছায়। নিম্নদিক্‌ হইতে বত্র- 
তাবে চন্ত্রকে উর্ধে আক্রমণ করে। ক্রধ্যগ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের 
ছায়া বক্রতাবে সূর্যকে আচ্ছন্ন করে। এখন দেখ, পৌরাণিক- 
দিগের উক্তির সহিত এই কথাগুলির সামঞুদ্য হয় কিনা? 

্রহ্মপুরাণের উক্তি পাঠ করিলে এই জানা যায় যে, কেতু 
নারায়ণ কর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইল যে, চন্তরগ্রহণ-সময়ে 
পৃথিবীর ছায়াগামী হইয়া সে চন্দ্রকে এবং সুর্য গ্রহণ-সময়ে 
চন্দ্রের ছায়াগামী হইয়! সূর্যকে আচ্ছাদন করিবে। এখন 
বরহ্ম-পুরাণ পাঠ কর, স্থধ্যসিদ্ধান্ত আধ্যভষ্ট প্রভৃতির জোতি- 
বিদ্যা অধ্যয়ন কর, কাব্য আলোচন! কর, শিক্ষা কল্প শান্ত 
অস্ত্যাস কর, অবশ্তই দেখিতে পাইবে যে, ধষিগণ অন্যের জন্য 
কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই। (১) 

পৌরাণিকদিগের মতে রাহু নারায়ণকর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হয়। 
শিরোভাগের নাম রা ও কবন্ধভাগের নাম কেতু |. রাহ ও 
কেতু উভয়েই এক পদার্থ । 

এখন ইহা জানা আবশ্যক যে, পৃথিবীর ছায়া! ও চন্দ্রের 
ছায়া কিপ্রকারে যথাক্রমে চচ্ত্র ও হুর্য্যে পতিত হয় চন্ত্র- 
গ্রহণ সময়ে পৃথিবী, সুর্য ও চক্রের মধ্যবর্তিনী হইন্া থাকে, 

(১) পর্ধকঝালে তু ংএাণথে চক্জাকৌ  ছাদরিযঃলি। 

ছুসিচ্ছায়াগতশ্চ্তং চ্রগোহকং কদাচন ॥ সুর্য সিদ্ধান্ত । 
অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্ত লোকাপযাদে। বলযান মতে মে 
ছায়। হি তৃমেঃ শশিনে! যলত্বেনারোপির। শুদ্ধি প্রজাতি। 
(সন্ত রাহ; র্তানুং দৈংহিকেছে। বিধুদঃ| . ইত/মযা। 


২২৮ ভারতীয় আর্যজতির আদিম অবস্থা । 


সুতরাং অবনিকে সূর্যের অধোদিকেই অবস্থান করিতে হয়। 
চন্দ্র, ক্ষৌণীদেবীর কিঞ্চিৎ উদ্ধে মধ্যবন্তী হইয়া অবস্থিতি করে। 
অর্থাং এই তিনের কেহই সমস্থত্রপাত ত্যাগ করে না। সুতরাং 
চ্ত্রগ্রহণ সময়ে ভূমির ছায়া নিম্ন হইতে উদ্ধে প্রবেশ করেন। 
ইহাতেই চন্দ্র আচ্ছাদিত হুয়। শী আচ্ছাদনকেই গ্রাস 
শবে নির্দেশ করা বায়। কেহ কহিবেন, অবনীম গুল হুদ, নদী, 
বন, উপবন, পর্ধত, নাগর প্রভৃতি দ্বারা অসমতল হইয়! 
রঙ্ছিয়াছে। উহা কিপ্রকারে সর্বধতোভাবে গোল হইতে 
পারে? তাহার প্রমাণ-সংস্থাপন-জন্য জ্যোতির্কেত্তারা' কহিয়া- 
ছেন যে, কদন্বপুষ্প যেরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কেশর দ্বারা 
পরিবৃত ও মধ্যে মধ্যে আবৃতিশূন্য হইলেও সম্পূর্ণ গোল ব্যতীত 
অন্য কোন আকারেরই বোধ হয় না, তদ্রপ মেদিনীমণ্ডল 
অসংখ্য পর্বত, সাগর, অরণ্য ও গর্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও 
সর্বতোভাবেই বর্তলাকার ।(২) 





(২) ছাদকো ভাস্করস্যেন্দরধণস্থো যনবন্ভবেৎ। 


ছায়া প্রমুধশ্ন্টো। বিশতার্থো তবেদসৌ |. হৃর্িদধন্। 
বর্ধতঃ পর্বধতারামগ্রামচৈত্যচর়ৈশ্চিতত। 
কদশ্বকুহছমাকারঃ কেশরপ্রকরৈরিব | হুধ্যসিদ্ধান্ত। 


জেযতিমভে গ্রহণহ্থরূপং রাহ; পৃথিবীচ্ছায়াং সম|রত্য চন্রং 
চন্্রমাপ্রিত্তা রিং, বদাচ্ছাদয়তি তৎ গ্রাসাথ্যং কিন্তু গবিচন্ত্রপ্জোন 
গতিরোধকন্মরাপো গ্রামঃ। ইতি জ্যোতিষে। 
আধুনিক সভ্যদিগেরও মত এই-_[69 (দ০ 20468 (ছায়া) 
819 020৮5 21৭ 809209, রাহ 8০ £80600126 00৫9), 
কেতু (199 20008 0880679808 99৫8)। 
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এবংবিধ প্রমাণ প্রয়েগ-সত্তে৪ও কেহ কেহ কহিতে পারেন 
যে, ক্ষিভিমগুলের গোলত্বের কতক প্রমাণ হইল বটে, কিন্তু 
উত্তর দক্ষিণ যে কিঞ্চিং চাপা, সে বিষয় কি ভারতীয় আধ্যগণ 
জানিতেন, ইহা! কদচ সম্ভব নহে । আধ্যগণ ইহার বিন্দুবিপ- 
এও অন্যের অগ্রে অবগত হইতে একপাদও পশ্চাদ্বস্তী হয়েন 
নাই। তাহারা বলেন, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কপিখ- 
ফলের তুল্য, অর্থাৎ কৎবেল যেরূপ বৃত্তের নিয়ে ও ফলের 
অধোভাগে নাভিবিশিষ্ট, পৃথিবীও তদ্রপ উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে 
কিঞ্চিৎ নিষ্রতল | (৩) 

ভারতীয় আধ্যগণ প্রথমে অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, খতু, 
অয়ন, বর্ষ, যুগ, বুগান্তর, কল্প, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ 
নির্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন 
জন্যই যে শ্বীতাতপের পরিবর্তন হয় তাহা অবগত ছিলেন, ইহা 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এখন দেখা যাউক, অয়ন শব্দে 
কি বুঝায়। শবার্থের দ্বারা গতি বুঝাইল। উত্তরদিকে অয়ন 
(গতি) উত্তরায়ণ। দক্ষিণদিকে অয়ন (গতি) দক্গিণায়ন। 
কাহার গমন বুঝিতে হইবে ? পৃথিবীর । পৃথিবী স্ধ্্যের পুরো- 
ভাগে প্রত্যহ পশ্চিম হইতে পুর্বাভিমুখে আবর্তন করিতেছে । 
উঁ আবর্তন-সময়্ে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থান- 
পুর্ব্ক সর্বদাই মেরুকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া! পর্যায়ক্রমে 
উন্নতাবনতভাবে, ঈবত্বক্র গতিচ্ছে, তিন্রশত পঁয়ষটি দিবসে, 


(৩) কপিখকপবন্ধং দক্ষিপোতরয়োং সমম্‌ | অক্ষরকল। 
ত্ও 


---7৮ 


২৩০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থ! 


সুধ্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে(3)। পৃথিবীর এই বার্ষিক 
গতিধারা মন্ুষ্যের এক বর্ষ হয়। বর্ষমধ্যে এ দুইটী অয়ন আছে। 
দক্ষিণায়নে বিষুবরেখার উত্তরদিক্স্থ ভূভাগে দিবামানের 
হাস, রাত্রিমানের বৃদ্ধি, ও উত্তরায়ণে দিবামানের বৃদ্ধি ও রাত্রি- 
মানের হাস হইয়া থাকে, এবং বৎসরে ছুই দিন সমদিবারান্ত্ 
হয়। উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন, দক্ষিণায়ন তাহাদিগের 
রাত্রি৫)। দেব ও খধিগণ স্ুমেরুতে বাম করেন। পৃথিবীর 
উত্তরপ্রান্ত স্থমের, দক্ষিণপ্রান্ত কুমেরু নামে খ্যাত । উত্তরায়ণে 
পৃথিবীর উত্তরাংশ অর্থাৎ উত্তরমেরু আলোকময় হইয়া থাকে। 





(8) মের প্রদক্ষিণীকুর্বন্তং হূর্ধযং যে ত্র পশাস্তি ন। চ তেষাং প্রাচী 
তেষাঞ্চ বামভাগে এব মের; | অতঃ সর্ধ্বেষাং সর্ববদা মেরুরুত্ত- 
রঃ এব। দক্ষিণভাঁগে চ লোকালোকচলঃ। তন্মাহুত্তরদ্যাং 
দিশি সদা রাৰির্দক্ষিণদযাঞ্চ মদ। দিনং। জ্যোতিশোস্তরে । 
দিবসস্য রবিরধ্যে সর্বকালং ব্যবস্থিতঃ। 
সর্বন্ধীপেষু মৈত্রেন্ মিশার্ধন্য চ সংমুখঃ ॥ 
উদয়ান্তমনে চৈব সর্্বকালত্ত সম্মুখে । 
দিশাম্বশেষান্গ তথ! মৈত্রেয় বিদিশা চ॥ 
ঘৈর্যত্র দৃশ্যতে তাদ্বান্‌ স তেহা মুদয়ঃ স্থৃতঃ। 
তিরোতাংঞ মত্রৈতি তত্রৈবাত্তময়ং রবেঃ ॥ 
নৈবান্তমনমকর্নয নোদস়ঃ দরদ স্বতঃ। 
উদয়ান্মদাখেযাহি ধর্শনাদর্শনে রবে; ॥ 

বিষুপুরাপ। ২য় অংশ। ৮ অধ্যায়। 


দৈবে রাত্র)হনী বর্ধং প্রবিভাগন্তয়ে'ঃ পুনঃ) 
অহস্তোদগয়নং রাজি; ]ানক্ষি1য়নম॥ ৬৭।.১। মহু। 


(৫ 


সা 


জ্যোতিিদ্যা__ভূসংগ্থানি। ২৩১ 


তংকাঁলে দক্ষিণপ্রান্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন থাকাই সম্তব। এরূপ 
দক্ষিণায়নে পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত আলোকিত হয়। অতএব 
ইহা একপ্রকার স্থিরসিন্ধান্ত যে, খধিগণ ইহা অবশ্ই জানি- 
তেন, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে ছয় মাস দিন ও ছয় মাঁস 
রাত্রি হয়। স্থতরাং ধাহারা এ বিষয়টা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, 
তাহারা কি জানিতেন না যে, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত 
কিঞ্চিৎ চাপা? নতুবা বর্ষকে রাত্রি ও দিনে বিভাগ করিবেন 
কেন? এবং তাহারা ইহাও জানিতেন যে, র্য্যের উদয় বা 
অন্ত নাই। যে স্থানে যখন হ্র্ধ্য প্রথম দৃষ্ট হয় তখনই 
উদয়, ও যে স্থানে সুর্ধ্য অদৃষ্ট হয় সেই তাহার অস্ত । 

মহর্ষিগণ এইরূপে পৃথিবীর আকার, প্রক্কৃতি, গতি, মাধা- 
কর্ষণাদির নিম নির্ধারণ করিয়াছেন। তৎসমস্ত পর্যযালোচনা 
করিলে জান! যায় যে, ম্মারধ্য মহর্ষিগণ কোন বিষয়েই গরাজুখ 
ছিলেন না । আর্ধ্গণের কাহারও মতে পৃথী নিশ্চলা, তদন- 
সারেই অবনির নাম অচলা ও স্থিরা হইয়াছে । 

সুধ্য সচল পদার্থ, ব্যুত্পতি লা অর্থ দ্বারা এই বোঝায়, যে 
সরে অর্থাৎ গমন করে তাহার নাম সুরধ্য__“সরতীতি সুষ্ধ্যঃ 1 
কিন্তু ভারতীয় আধ্যগণের সম্প্রদায়বিশেষের মতে পৃথী সচলা, 
হুধ্য নিশল। অধিকাংশ জ্যোতির্কিদ্গণ এই মতের সপক্ষ। 
বিপক্ষেরা এই আপত্তি দেন, যদি ধরণী সচল হইল, তবে 
প্রাধিগণ পড়িয়া যায় না কেন? এবং কিনিমিত্বই বা ুরধ্যকে 
পূর্বদিকে উদ্দিত ও পশ্চিমদিকে অন্তমিত হইতে দেখা যায়? 
তাহার উত্তর এই-_মনুষ্যগথ যখন অতি দ্রুতগামী নৌকা- 
রোহপপূর্বক নদীতে ভ্রমণ ক্রেন, তখন তিনি স্বকীয় গমন্‌ 


২৩২ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


লক্ষ্য করিতে পারেন না' এবং তাহার সমুখস্থ ও পাব বৃক্ষ- 
শ্রেণী ও তটভাগকে অতি দ্রুতবেগে পশ্চাদ্বন্তী হইতে দেখেন । 
বস্ততঃ কি নৌকার গতি দ্বারা আরোহীর গতি হইতেছে না? 
এবং বৃক্ষশ্রেণী কি সতাসতাই পশ্চার্দিকে গমন করিয়াছিল? 
অথবা স্বকীয় গমন দ্বারা স্থিতিশীল বুক্ষার্দির গতি অনুভব 
করিয়াছিল? ইহা কি ভ্রমাত্মক সংস্কার নয়? অবস্ই ভ্রান্তি 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি এইরূপ সামান্য গন্তি- 
মাত্রে ভ্রান্তি জন্মে, তবে কেনই বা ভূমগুলের অপ্রতিহত 
গতি দ্বারা মন্ুজবর্গের অন্তঃকরণে পূর্বদিকে সূর্যোদয় ও 
পশ্চিমদিকে স্থর্ধোর অস্ত অনুভূত না হইবে? যে কারণে পচলা 
নৌকাকে অচলা, সেই কারণেই মচলা পৃথথীকেই অচলা বলিয়া 
বোধ হয়। (৬) 

গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবীর গতিমাত্র নিরূপণ করিয়াই যে ক্ান্ত 
হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিও না। পূধধিবীর মাধাকর্ষণ- 
শক্তিও অবগত হইয়াছিলেন। তাহা যদি ন! জানিতেন বল, 
তাহা হইলে আধ্যগণকে সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ বলয়! 
স্বীকার করিতে হয়। খাহার! গ্রহ ও উপগ্রহের গতি দ্বার] 


(৬) আর্ধাভট বলেন “চল! পূর্থী গর ভাঁতি”। 
ভগঞ্রঃ স্থিরো ভৃরেবাবত্ত্যাবৃত্তা প্রাতিদৈবমিকৌ উদয়ান্তরনয়ৌ 
সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহ।ণাম্‌। 
নৌস্কো বিলোমগমনাদচলং খা ন 
চামগ্ভতে চলতি নৈব নিজভ্রমেণ। ' 
লঙ্কানমাপরগতি প্রচলৎ ভচব্র" 
মাভাতি স্স্থিরমগীতি বদততি কেচিৎ | ভ্রীগতিঃ। 


জ্যোতিবিদ্যা-_ভূসংস্থান। ২৩৩ 


সাংসারিক সকল বিষয়ের শুভাশ্তভ স্থির করিয়াছেন, যাহার! 
চন্্র, কুরধ্য ও নক্ষত্রের উদয় অস্ত দ্বারা অহোরাত্র, তিথি, বার, 
পক্ষ, মাস, খতু, অয়ন, বর্ষ ও যুগাদির নিরূপণ করিয়াছেন__ 
তাহারা কি জানিতেন না যে পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্রাদির মাধ্যা- 
কর্ষণ আছে, এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বার! ব্রহ্মাওস্থ সমস্ত 
বন্ত পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে । উহার বিশ্বনিযস্তার্‌ 
অনন্ত কৌশল ও তদীর কৃতিত্বের জাজল্যমান সাক্ষ্য প্রদান- 
পূর্বক পরম্পর জগন্মগুলের স্থিতি রক্ষা করিতেছে । (৭) 

ভারতবর্ধীয় আধ্যঞ্জাতি জ্যোতিস্তত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন। 
আই্ছিক-ৃত্য ও সাংসারিক ব্যাপারের শুভাণশুভ নির্ণয় উপলক্ষে 
চারিপ্রকার মাস গণনা করেন। যথা- সৌরমাস, চান্্রমাস। 
নাক্ষত্রমাস ও সাবনমাস। চতুর্বিধ মাসের মধ্যে সৌরমাস আবার 
মেষাদি দ্বাদশ রাঁশিতে বিতত্ত হইয়াছে । সপাদ ছুই নক্ষত্রের 
ভোগফল দ্বারা এক একটা রাশি নির্ধারিত হয়। চান্্রমাসের 
সহিত মিলন করিলে সৌরমাস তুলনায় চান্দ্রমাস অপেক্ষা বর্ষ- 
মধ্যে বার দিন অধিক। এই আধিক্য দোষ পরিহার জন্য 
প্রতি দ্বাড়াই বৎসরে (সার দ্বিবর্ষে) এক মাস পরিত্যাগ করা 
হইয়াছে। এ পরিত্যক্ত মাসকে মলমাস কহে। (৮) 





(৭) আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়! যৎ খান্তং গুরু স্বাভিমুখং দ্বশক্্য। 
আকুষযতে তৎ গততীব ভাতি দমে মমত্তাৎ ক পতদ্ধিয়ং থে। 
ভাস্করাচারধ্যকৃত গ্োলাধ্যায় ৬ লোক! 
ভূগোলং ব্যোয়ি ভিঠতি। সুর্্যমিদ্ধাপ্কৃত গোলাধায়। 
(৮ মলম|মক রণস্ত জেযোতিষে-_ তি 
দিবনদ/ হরত,কঃ যটিভাগমূডৌ। তত 


২৩৪ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা। 


দৈব পৈত্রাদি কোন কার্য্েই মলমাস পবিত্র বলিয়া গ্রাহ 
নহে । সৌরমাস সাবনমাস অপেক্ষা ৫ দিন ১৫ দণ্ড অধিক । 
সুতরাং ত্রিংশদ্দিনে সাবনমাস গণনা করা যায়। অশ্বিনী আদি 
সপ্তবিংশতি এবং অভিজিৎ নামক নক্ষত্র দ্বারা যে মাস নির্ণাত 
হয তাহার নাম নাক্ষত্রমাস। এইরূপে যে নকল বাক্তি গগন- 
মণ্ডলের তাবদ্বিষয়ের তন্বান্ুসন্ধান করিয়াছেন, তাহারা আপনা- 
দিগের আবাসগৃহস্বরূপ ভূমগ্ডলের কোন ততানুসন্ধান লয়েন 
নাই, ইহা কদাঁচ সম্ভবিতে পারে না। (৯) 

আর্ধ্যগণ অভোরাত্র-বিভাঁগ বিষয়ে এই স্থির করিয়াছেন ফে,' 
যখন লঙ্কাপুরে স্র্যোদয় হয়, তৎকাঁলে ষমকোটীপুরীতে (নিউ- 
দিলাণ্ডে) অর্ধাদিবন অর্থাৎ মধ্যাহ্ুকাল, লঙ্কা'র অধোভাগে লিদ্ধ- 
পুরে (আমেরিকায়) অস্তকাল, এবং রোমকদেশে (ইউরোপে) 
রাত্রি হয়। তত্রাস্ববর্ষের (অষ্ট্রেলিয়া) উপরি সূর্য্য মধ্যদদিন প্রকাশ 
করিলে ভারতবর্ষে স্য্যের উদয়কাল ধরা যায়| ত্র সময়ে কেতু- 
মালবর্ষে (ইংলগ্ডে) অর্ধরাত্রি এবং কুরুবর্ষে (দক্ষিণ আমেরি- 
কার) স্যর অন্ত-সময়। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিলে, 
অনায়াসেই একপ্রকার স্থির কর। যাইতে পারে যে ভারতীয়, 





করোত্যেকমহশ্ছেদং ততৈনৈকঞ্চ চক্রমাঃ। 
- এবমদ্ধতৃতীয়ানামব্বানামধিমাসকম্‌॥ মলমাস-তত্ব॥ 


(৭) চাক্সঃ শুরাদিদর্শাস্ং মাবনস্ত্িশতা দিনৈঃ। 
একরাশো। রব্র্ধাবৎ কাঁলং মাসঃ স ভাস্করঃ। 
মর্বক্ষণরিবর্নৈর্ত নাক্ষত্রমিতি চোচ্যতে | ন্গসিদ্ধান্তে ॥ 
দৌরং সৌস)ং তু বিজেয়ংনাক্ষত্রং লাবনং তথা। ট 
বৈফবে। প্রথমাংশ 


জ্যোতিবিদ্যা-তূসংস্থান। ২৩৫ 


ভার্য্যগণ ভূসংস্থান-বিষয় অবশ্তই অবগত ছিলেন) পৃথিবী 
গোল না হইলে এক সময়ে সর্ধস্থলে দিন রাত্রির এরূপ ইতর- 
বিশেষ হইত না। কালক্রমে শাস্ত্রচ্চার হাস বা লোপ হওয়ায় 
ভারতীয় আর্ধ্যজাতির নানাবিধ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। (১০) 
পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কহিবেন পৌরাণিকমতে পূরণ স্থিরা 
ও স্বশক্তিতে আকুষ্ট হয় না। তাহাকে কৃন্ম, দিঙ্নাগবর্গ ও 
অনন্ত ধারণ করিয়।, রহিয়াছে,এ কথা স্বীকার না করিলে নাস্তিক 
ভইতে হয়। অতএব আস্তিকগণকে অবশ্য পুরাণ মানিত্তে 
হইবে । এস্থলে দেখ, পৃথিবী বাধুমগ্ডলে আবৃত হইয়া! রহিয়াছে । 
আর্ধ/জাতির শাস্ত্রে স্ষ্টিমূলক দশবিধ বায়ু আছে। এ দশবিধ 
বারুর পাটা প্রাণবাঘু ও পাঁচটা বাহ্থবাসু। তাহাদিগের নাম 
এই--প্রাণ, অপান, সমান, উদ্ান, ব্যান, নাগ, কৃ্ম, কৃকর, 
দেবদন্ত, ও ধনঞজর। নাগ কৃত্মানি বাহ বায়ু দ্বারা জগন্মগুল পরি- 
বাপ্ত রহিয়াছে, স্থতরাং কৃম্ম পৃথথীকে ধারণ করিয়া, রহিয়াছে 
বলিলে দোষ হইল না। যেরূপ রাজি কচ্ছপকে না বি 
(১০) লঙ্কাপুরেহক্সা যদৌদয়ঃ সটাস্তদা দিনার দানার । 
অধন্তদ! দিষ্কপুরেহস্তকালং সযাপ্রোমকে রাজিদলং দৈব ॥. 
সিদ্ধান্তশিরোষণি, গোলাধযায়। 
ভদ্রাঙ্থোগরিগঃ হূর্ষ্যো ভারতেইত্রোদয়ং রবিঃ। 
রানরার্দাং কেতুষালাখো কুরবেহস্তমনং তদা ॥ [ও 
হ্যা সিদ্াতে গৌঁলাধ্যায়। 
ভূবাহুরাবহ ইহ প্রবহত্তদর্ধঃ ভাহুনবহতম মংবইসংজ ফণ্য।. 
অভ্প্ততোহপি হুধহঃ গরিপূরবাকো ইরান গরাবহ ইমে গবনা) থমিষবী 
১ ষবো। বাধুবিবরাগে গোলাধ্ায়। িদধান্তপিরোমণি। 


২৩৬ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থা! । 


কৃষ্মনামক বাযুকে বুঝাইল, তদ্দপ দিঙ্নাগ শব্েও দিকৃ-হস্তীকে 
ন! বুঝাইয়! দশদিগের নাগ নামক বাঘুকেই বুঝিতে হইবে। 
অনন্ত শৰ্ধের ব্যুৎপন্িলভ্য অর্থ ধরিলে ইহাই বোধ হইবে যে, 
যাহার অন্ত নাই সেই অনন্ত। সুতরাং অনস্তশক্তি-সম্পন্ন 
সেই মহাশক্তির প্রভাবেই পৃথথী বায়ুরাশিতে আবৃত হইয়! 
আকাশ-মগুলে আপন কক্ষায় বিঘুর্ণিত হইতেছে। এখন নাগ, 
কৃর্ম ও অনন্তের পৃথ্বী ধারণের অসস্তাবনা কি রহিল? (১১) 
জুতরাং অনন্ত শব্ষে বাস্থৃকিকে না বুঝাইয়া অনস্তশক্তিসম্পন্ন 
মহাশজিকে বুঝাইল। বাস্থুকি বুঝাইলেও এখানে বাস্থুকি 
শবে সর্প নহে, বাষুকেই বুঝায়, বস্থু শব্দের অর্থ বাযু। যথা 
বন্ুনা কায়তি শব্দায়তে ইতি বাঁস্ুকিঃ। অখবা বন্ধু রত্বং কে 
শিরসি যদ্য সঃ বন্গকঃ বাযুঃ। তদ্যাপত্যং বাস্থীকিঃ মহাবাযুঃ । 





(১১) নিশ্বাসোচ্ছানরূপেণ প্রাণকর্মম সমীরিতম্‌। 
অপানবায়োঃ করেত বিগ ্রাদিবিদনন॥ ৬৬ ॥ 
হানোপাদানচেষ্টাদি বযানকর্ম্েতি চেষাতে। 
উদ্ধানকর্ম ভচ্চোত্তং দেহয্যোনয়নাদি যত ॥ ৬৭ & 
গোষণ।দি মানস) শরীরে কর্ম কীর্তিতম্‌। 
উদ্গারাদিগুণে। যন্ত্র নাগকর্ সমীরিতম্‌ ॥ ৬৮ ॥ 
নিমীলনাদি কৃর্ণাসা ক্ষৃতৃষে ভ্ধকরসা চ। 
দেবদত্ত্য বি্রেন্্র ভন্ত্রাকর্ম্েতি কীন্তিতস্‌ ॥ ৬৯ ॥ 
ধনগ্রয়স। শে।যাদি সর্ব্বকর্ম £কীর্তিত্তম্‌। 
জ্ঞাতৈব নাড়ীন-স্থানং বাঁযুনাং স্থানকর্দম চ। 
বিধিনোক্েন মাগেণ নাড়ীনংশো ধনং বুরু ॥ ৭ ॥ 
ইতি জীঘোগিযাজ্ঞবক্ে] উত্তরথণ্ডে চতুর্ঘ।ধ) য়: | 


মলমাস। ২৩৭ 


মহাবাযুর উপরিভাগে জ্যোতিকষম গুলী রহিয়াছে, স্বতরাং বাস্ু- 
কির মন্তকে রত্ব আছে । এই কখা কহায় অসঙ্গতি হইতেছে 
না। বাস্থকিকে সমুদ্র-মন্থন-কালে মন্দরপর্ধত বন্ধনের রজ্জব 
করা হইয়াছিল। বাধুমগ্ুলের উপরিভাগে ব্রন্মাণ্ডের তাবৎ বস্ত 
মাছে। সুতরাং অনন্তের আর একটা নাম বাস্থৃকি । অথবা 
পৃথক্‌ উপাধিধারী সর্পন্বর হইলেও অনন্ত অথবা বান্ুকিকে 
সর্প নাঁভাবিয়া পৃথিবীর চতুঃপাস্বস্থ বাধুরাশিকেই বুঝিতে 
হইবে। 
মলমাম। 


খষিগণ মনোবিজ্ঞানে যেরূপ অদ্বিতীয়, সেইরূপ পদার্থ 
বিজ্ঞানেও অতুলনীয়। ইহারা গণিত-বিজ্তানে অসাধারণ 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। গণিতের সাহাষ্য ব্যতীত 
সংসারে এক মুহূর্ত৪ তিষ্ান ভার। গণিতের নিদানভূত 
ভারতের আজি কি ছুর্দশ| ঘটিয়াছে! যে জাতি কল্পনাবলে 
অনন্ত ও অখণ্ড কালকে গণিতের সাহাযো নিমেষ, ক্রুটি, অন্ু- 
পল, পল, মুহূর্ত, ক্ষণ, বিপল, তিল, দণ্ড, হোরা, প্রহর, দিবা, 
রাত, সন্ধ্যা, উষা, এভাত, গোধূলি, পূর্ববাই, মধ্যাহ্ন, সায়া, 
অপরাহণ, নিশা, মহানিশা, নিশীথ) সেষাদি দ্বাদশ লগ্ন, রবি 
সোমাদি বার, প্রতিপদাদি তিথি, অশ্শিন্যাদি নক্ষত্র, বিদুন্ত 
আদি যোগ, বব প্রভৃতি করণ, গুরু ও কৃষ্ণ পক্ষ, বৈশা- 
খাদি মান, গ্রীপ্মাদি খতৃ, উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন, বর্ষ, শতা্, 
যুগ কল্প দ্বারা অতি সৃন্ম ও অতি স্থুল রূপে খণ্ড খণ্ড, 
করিয়াছেন? ততাহা্দিগ্বের গণনার দহিত অদ্যাপি কাহারও 


২৩৮ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


তুলনা হইতে পারে না। ভারতীয় আর্ধ্যজাতি নিয়মপ্রিয়, 
প্রিয় ও সতযপ্রিয়, অপিতু অত্যন্ত সৃঙ্াদর্শী। 

অতি সভা জাতিও অদ্বাপি মললমাস যে কি পদার্থ, তাহা 
অন্থুমান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যবনের! যদিও বুঝিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু কাধ্যের বেলায় বিপরীতভাবে গমন করিয়াছেন । 

যে মাসে ছুইটা অমাবস্যা দেখা যায়, তাহাই মলমাস শবে 
খ্যাত হইয়াছে । তাহা অপবিত্র মাঁস। (১) খধিগণ মল- 
মাসকে অধিমাদ বলেন। ভারতীয় আর্ধ্যগণের সমস্ত 
কার্ধেই শুভ লগ্ন, শুভ ক্ষণ ও শুভ দিন আবশ্যক? স্তরাং 
যাহা অপবিভ্র, তাহ! শমন্গলদায়ক নহে । 

যষ্টিদপ্ডাত্মক তিথির মলাংশ হইতে সার্ধ দ্বিবর্ষে মলমাঁসের 
উৎ্পন্তি হয়; স্থতরাং ইহা অপবিভ্র। তজ্ন্তই মলমাস দুষিত। 
এই দুষিত মাদকে সার্দা্বিবর্ধান্তে পরিত্যাগ কর! হয়। 
সুর্যের উদয়ান্ত-ভেদে প্রত্যেক খতুতে এক দিনের অনুদারে 
ছয় খতুতে বর্ষমধ্যে ছয় দিন বদ্ধিত হয়। সুতরাং দিনবৃদ্ধি ও 
তিথির ক্ষয় হেতু বর্ষমধ্যে সূর্য ও চক্ছরের গতি-ভেদে ছয় খতুতে 
দ্বাদশ দিন অর্থাৎ তিথি বদ্ধিত হইয়া থাকে । এই হেতু সার্ধ 
দ্বিবর্ষে একমাস বর্ধিত হয়। বস্ততঃ সৌর দিন ৫ দিন ১৫ 
দও বৃদ্ধি দেখা যায়; অতএব এখানে দিন শবে তিথি বুঝিতে 
হইবে । এই মাস চান্দ্রমাস গণনায় ধৃত হয়। ইহা জ্ঞাত হইবার 





(১) অমাবদ্যাদয়ং যর রবিসংক্রাপ্তিবর্জিতমূ। 
মলমানঃ ন বিজেয়ে! বিধুঃ শ্বপিতি কর্কটে ॥ 
. মবমাগতত্ব। 


মলমাস। ২৩৯ 


স্পষ্ট উপায় আঁছে। মাঁসমধ্যে ছুইটা অমাবস্যা! হইলে সেই মান 
মলমাস বলিয়া উল্লিখিত হয়, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। (২) 

অমাবদ্যায় মাস আরস্ত না হইলে একমাসে ছুইটা অমা- 
বস্যা হইতে পারে না, সুতরাং অমাবস্যায় মাস আরম্ভ হইলে 
প্রত্যেক মাসেই ছুইটী অমাবস্যা হইবার সন্ভাবনা। সৌর- 
মাস গণনায় বৈশাখাদি ছয় মাসে ১৮৭ দিন এবং কার্তিক হইতে 
চৈত্র পর্যান্ত ছয় মাসে ১৭৮ দিন হয়, তন্মিবন্ধন বর্ষমধ্যে ৩৬৫ 
দিন। তিনশত পর়ষ্ি দিনে সৌর দ্বাদশ মাস হইয়া থাকে, 
কিন্তু ৩৬৫ মহোবাত্রে চান্দ্রমাসের ১২ মাস ও ৯২ দিন 
হইয়া থাকে। চান্দ্র দিন ও মাদ শবে তিথি বুঝিতে হয়। এক 
এক তিথির ভোগকাল এক চান্দ্র দিন, এবং শুক্লা প্রতিপদ 
হইতে অম্বাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎতিথিতুক্ত কালকে মাস শবে 
নির্দেশ করা গিয়। থাকে । এই ত্রিংশৎ তিথির ক্ষয় ও 
বৃদ্ধি হেতু চান্ত্রমাস কথন ২৭, ২৮, ২৯, রা ৩ -দিনে হয়। 





(২) মলমামকারণস্ত ছে)]তিষে-- 
দিবনস্য হরত্যর্কঃ ঘষ্টিতাগমবতৌ ততঃ। 
করোতোকমহশ্ছেদং তখৈবৈকঞ্ণ চন্ত্রমাঃ॥ 
এবমদদতৃতীয়ানামববানামধিমামকম্‌। 
শ্রীষ্মে জনয়তঃ পুর্বং পঞ্চানধানান্ত্ পশ্চিমমূ ॥ 
শ্ীন্মে মাধবাদিষটুকে থুর্বং মাধবাদিব্রিকপর্যযন্তম,। পঞ্চাবে তু পক্দিমং 
আবণাদিত্রিকম্‌। ৰ | .. মলমাসতত্ব। 
তিথিনৈকেন দিষমনচান্্যানে প্রবর্তিত; |. 
অহোরাতেণ চৈকেন দাবনে। দিখমো ড়): ক্))তিতবত্ব। 


২৪০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


এইকারণে প্রত্যেক সাদ্ধ দ্বিবর্ষে অন্ততঃ কোন এক মাদে 
ঢুইটী অমাবস্যা নিশ্চয় ঘটিবে। কখন এক বর্ষ মধ্যে দুই 
মাসে ধুগ্ম অমাবদ্যাও হয়, নে স্থলে কোন্‌ মানকে মলমান 
গণন! করা যাইবে(৩), তাহার নিয়ম এই-- 
সৌরমাসসংক্রমণ-কালের নিয়মান্ুমারে মলমাস ধরিতে 
হয়। যখন সৌর দ্বাদশ মাসে ১৩ বা ১৪টা অমাবস্যা হয়) 
তখনই একটী মাস অশুব্ধ বলিয় পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । 
যুগ্র-মমাবস্য'-ুক্ত মাসদ্বরের মধ্যে কোন্টা মলনাস তাহার 
মীমাংসা এই-- ও 
যে বর্ষে আশ্বিন মাসের সংক্রমণ অমাবস্যায় এবং কান্িক 
মানের সংক্রমণ প্রতিপদে হইয়া স্ধ্যের বক্র গতিতে 
অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংক্রান্তি গ্রতিপদে হয়, এবং মকর, কুস্ত, 
মীন সংক্রান্তি অমাবপ্যায় ও মেষ সংক্রান্তি প্রতিপদে হয়, 
তংকালে আশ্বিন মাস মলমাস) পৌষ মাস ক্ষয় মাস, ও চৈত্র 
মান ভান্ুলজ্বিত মাস বলিয়৷ উল্লিখিত হয় । (৪) 
অপরন্ত-বে বর্ষে আশ্িন মাসের সংক্রমণ অমাবস্যায়,, 
কার্তিকর সংক্রমণ প্রতিপদে, এবং অগ্রহায়ণাদি ছয় মান 





(৩) মেধাদীনামহবৃন্দং য্াং সপ্তাষ্টচন্জ্রকদ্‌। 
তুলদীন। মষ্টদপ্তচন্ত্রকন্ত লিখেস্ততঃ ॥ 
সংক্কান্তি প্রকরণে জ্যোতিত্তত্ব। 
(8) যন্ত্র তু দর্শে কন্যানংক্রান্তিতূ তা, ডুলাদংস্রাস্তিস্ত প্রতিপদি এবং 
প্রতিপদি বৃশ্টিকধনুঃসংকরাস্তিঃ) ততশ্চ বততগত্যা দর্শে মকর-: 
কক্তমীনংত্ান়্্:,প্রতিপদি মেবসংস্ান্টিস্তত্ কন্ায়াং মলমাসো-. 
ধনুষি ক্ষয়ে! মীনে তানুলজ্বিতঃ | মলদাদতত্ব।. 


মলমাস। ২৪১ 


অর্থাৎ বৃশ্চিক, ধন্থ, মকর, কুস্ত, মীন ও মেষ সংক্রমণ অমা- 
বস্যায় হয়; এবং বৃষ-সংক্রান্তি অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবৃত্তি 
প্রতিপদে হইর়। থাকে, সে বর্ষে আশ্বিন মাঁস ভাঙগুলজ্ৰিত, 
কার্তিক মাস ক্ষয় মাস, ও বৈশাখ মলমাস। (৫) 

যেবর্ষে বৈশাখাদি আশ্বিন পর্য্যন্ত ষশ্নাসের কোন এক 
মাসে ছুইটী অমাবস্যা হয় এবং এ বর্ষে কার্তিকাদি চৈত্র পর্যযস্ত 
ছয় মাসের কোন মাসে যদি ছুইটী অমাবস্যা ঘটে, তবে মে 
বর্ষে বৈশাখাদি প্রথম বণ্মাসের দ্বি-অমাবস্যা-যুক্ত মাসকেই 
মলমাস, আর কার্তিকাদির দ্বি-অমীবস্যা-যুক্ত মাসকে ভাহু- 
লঙ্ঘিত বল! গিয়! থাকে । (৬) 

দিন বৃদ্ধি হেতু বৈশাখাদি ষগ্মাসেই প্রায় মলমাস হইয়া 
থাকে, দিনের ক্ষয় হেতু কার্তিকাদিতে গ্রায় দুইটা অমাবস্যা 
ঘটে না। যদি এরূপ ঘটে তবে প্রায়ই মাঘমাস মলমাস হইয়া 


(৩) বশ্সি্ন্ধে কলা।সংতস্তিরমাবস্যায়াং তুলাসংক্রাস্িস্ত ্রতিপদি, 
ততোহমাবস্যায়াস্ত বৃশ্চিকসংক্াতিরমীবস্যায়ামেব  মেষাবধি ' 
সংকরান্তয়ো ভূতীম্ততঃ প্রতিপনি বৃষসংকান্তিভূতা, ভত্রাঙ্গিনো 
_ভানুলজ্বিতঃ, কার্তিক; ক্ষয়) বৈশাখে! মলসাসঃ। মপমাসতন্ব। 

(৬) ধটকন্যাগতে শৃর্ধ্যে বৃষ্টিকে বাথ ধ্িনি। 
মকরে বাথ কুস্তে ব! নাধিমাসং বিছুবুধাঃ॥ 

ইতেঃতদেকবর্ষে মাসবয্ধে মলমাসপাতে জেয়ং | ধটস্থাল]। 

সলমাসতত্বধৃতদে]ভিঃসিদ্ধাতরদ্বনিদ্ধাতগো; | 
হ১ 


২৪২ ভারতীয় আধ্যজ।তির মাঁদিম অবস্থা । 


থাঁকে । কার্তিকাদিতে মলমাঁস না ঘটে এমন নয়; কিন্তু কদাচ 
পৌষমাঁদ মলমাম হয় ন1। (৭) 

ফলিত জ্যোতিষে খধিগণ দ্বি'অমাবন্য।যুক্ত মাসের ফলে 
তথর্ষের শুভাশুত নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার! যাহা অনুমান 
করিয়! স্থির করিয়াছেন, তাহা কেহ অযৌক্তিক বলিয়া 
তাচ্ছিল্য করিলেও আমরা দেখি যে, উহা! দিদ্ধান্তবাক্য। দ্বি- 
অমাবদ্যাধুক্ত জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ অশুভফলপ্রদ। চৈত্র এরূপ; 
বৈশাখ শুভাতুভ-মিশ্র-ফলদ; এতত্িন্ন মাসে অমাবস্যা 
হইলে বর্ষের ফল শুভজনক হয়। এই নিয়মে বর্ষমধ্যে সুবুষ্ট 
বা! অনাবৃষ্টি ক্ষণ পূর্বেই অন্ুমিত হইতে পারে। (৮) 


ধর্ম | 


আর্ধ্যগণের পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রে রূপকবর্ণনা, নান! গল্প ও 
অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই কথা বলিয়া আধুনিক 
সভ্যগণ নিন্দ| করেন ও আধ্যজাতির শাস্ত্রোপদেশগুলিকে 
অনর্থক, নিশ্রয়োজনীয় ও অসঙ্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। 





(৭) দর্শানাং ফাল্তনাদীনাং প্রায়োমাঘসাচ কচিং। 

নপুংসকত্বং ভবতি ন পৌষদা কদাচন ॥ 

অমাবন্যাদয়ং যত্র মাসি মানি প্রবর্ততে। 

উত্তরম্চোজুমো জেয়ঃ পূর্বস্ততর মলিয়,চঃ ॥ 

ঘলমাসতত্বধূত রা'জনার্তুণ্ডের বচন। 

(৮) প্রায়শে। ন শুভঃ নৌস্ো! জোঠপ্চাষাঢকস্তথ|। 

মধ্যমৌ চৈত্রবৈশাধা বধিকোইনাঃ সুভিক্ষকৃৎ ॥ 
সৌস্যো সার্গনীর্ষঃং | রা মলমাসতত্বধৃত শিলাবচন। 


ধর্মা। ২৪৩ 


তাহাদিগের স্বকপোলকক্পিত ব্যাখ্যা শুনিয়া আঁধুনিক ভাক্ত 
সভ্য, অদ্ধশিক্ষিত, নব্য ভব্যগণ আর্্যশান্ত্রগুলিকে হেয় ও 
অশদ্ধেয় জ্ঞান করিতে কিঞ্চিম্মাত্র লজ্জিত হয়েন না। 
তাহাদিগের মতে ভব্যতা রক্ষা করাই সমুদয় শাস্ত্রের মূল। 
বস্ততঃ তাহা নহে। কারণ, সকল শান্ত্েরই মূল উদ্দেশ্ঠজ্ঞান 
. ও ধর্মতিত্বের মীমাংম। করা) আনুষঙ্গিক সাংসারিক ব্যাপাৰে 
লিপ্ত থাকিয়া সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সহ নিশ্রের়স-জ্ঞান-লাভ, 
আ্বোৎ্কর্ষ সাধনপূর্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ও চরমে 
ঘোক্ষপ্রাপ্তি। 

সমস্ত সংকার্ষেযর মূল ধর্ম । শাস্ত্রের নিয়মপালন, সদাঁচারের 
অনুষ্ঠান এবং পরমাস্থার গ্রীতিসম্পাদন দ্বারাই ধর্শোপার্জন 
হয়।(১) | 

ভারতীয় আধ্যগণ শ্রহিক সুথকে ক্ষণিক স্থুথ বলিয়া গণ্য 
করিয়াছেন। ইহাদ্দিগের মতে পারলৌকিক স্ত্থ-সাঁধনই 
মনুষ্য-দেহ-ধারণের মুখ্য অভিধেয়। তৎসাধনপ্রবৃত্তি হইতে 
আক্মোৎকর্ষদম্পাদক বিষয়-বাঁসনার ত্যাগ হইয়া থাকে । সাধা- 
রণের মনোরঞ্জন বিধানপূর্ববক শিক্ষ! দিতে হইলে বর্ণিত বিষয় 
সরম করিতে হয় । সরস বাক্য রূপক ও অতিশয়োক্তি অল- 
সারে অনন্ত হইয়া থাকে, সেইজন্ত সর্ব জাতির ধর্শাস্ত্রেই 


(১) বেদঃ শ্ৃতিঃ নদাচারঃ খ্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। ৃ 
এতং চতুর্ধিধং প্রাঃ সাক্ষাৎ ধর্মসা লক্ষণম্‌। মনু ১২ শ্লো।২ আ 
অধীত্য বিধিবন্ধেদান্‌ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্দতিং। 

' ইষ্ট চ শকজিতো। যজৈর্মদে| মৌক্ষে নিবেশয়েৎ। ৩৬। ৩। মনু 


২৪৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা। 


অত্যুক্তি ও অদ্ভুত ঘটন লক্ষিত হয়। এক পুরাণের সহিত 
অপর পুরাণের যে অনৈক্য দেখা যায়, তাহাও কল্পভেদে ও 
মঘন্তরে ঘটিয়াছিল বলিতে হয় । (২) 

কোন ব্যক্তিরই বিষয়-বাঁসন! পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা 
মুহর্তমাত্র বা সদ্য সদ্যই জন্মে না। শুক, সনাতন, সনন্দ, রব 
ও প্রহ্নাদাদি মহাত্মাদিগের সদৃশ জীবনুক্ত পুরুষেরা সদ্যই 
বিষয়-বাসনা-পরিশূন্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদ্রপ পরমার্থ- 
পরাণ ব্যক্তির সংখ্যা লৌকসমাজে অতিবিরল। 

ঈশ্বর-সাক্ষাৎকাঁর দ্বারা জন্ম সার্থক করিতে হইলে ক্রমশঃ 
ধ্যান, ধারণা, প্রাণাঁয়াম যোগে আত্মসংযমাদি করিতে হয়। (৩) 

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে হইলে প্রথমতঃ 
মনঃসুদ্ধি, দেহশুদ্ধি, বাঁক্শুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, ও ইন্জিয়াদির সংযম 
বিধান কর! নিতান্ত আবস্তক। শুকধিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে উপা- 
সনার অধিকার জন্মে। 


উপাসনার ভ্রম। 


উপাসনা-বিষয়ে একাগ্রতা জন্সিলে ধ্যান'যোগ হয় 
ধ্যান-যোগ দ্বারা ধারণা উপস্থিত হইয়া থাকে । বুদ্ধি স্থির 





(২) কচিৎ কচিৎ পুরাণেধু বিরোধো যদি দৃষ্তে । 


কল্পভেদানিভিস্তত্র ব্যবস্থা সস্তিধিষ্যতে ॥ কৃর্ণপুরাণ। 
(৩) হাবদার়ঃ স্থিত দেহে তাবৎ জীবিতমুচাতে। 
যরণং তদ] নিষক্কাতিস্ততে। বায়ুগিবন্ধয়েৎ। গ্রহযামল। 


প্রাণেনাপ্যায়মানেম বেগং বাহা সমুৎ্হজেং। 
যেন শজ.ং রয়গ্থান্ড নিঙ্নাসৈন চ চালয়েৎ | যোগিযাজ্জরক্ষা। 


ধর্ম । ২৪৫ 


হইলেই মন আর চঞ্চল থাকে ন!। মনের সুস্থিরতাই ইন্দরিয়- 
নংঘমের প্রধান উপায়। পরমাত্মায় মনঃসংযোগের নাম 
নিফামতা। নিষ্কামত! হইলে ইন্িয়গণ বশীভূত হয়। ইন্জিক্- 
দগনের নামই প্রকৃত দেহশুদ্ধি। শরীরের বাহ-মল-শুদ্ধির নাম 
কেবল শুদ্ধি নহে। অন্তঃশুদ্ধ ও বহিঃশুদ্ধ ভাবের লক্গণকেই 
প্রকৃত শুদ্ধিশৰে নির্দেশ করা যায়। যথাবিধি শৌচক্রিয়া, পাদ- 
প্রক্ষালন, দন্তধাবন, আচমন, ও ক্নানাদি কার্ধ্য বহিঃশুদ্ধি ও দীর্ঘ 
জীবনের একমাত্র হেতু । (৪) এইরূপে সংক্রিয়া'জন্য পুণ্য- 
সঞ্চয় দ্বারা (অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, 
বশিতা ও কামাবসায়িতা৷ রূপ) অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । 
তদ্থারা জগজ্জয় হয়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কত কত শুদ্ধাত্বা মহাপুরুষ 
পিদ্ধকাম হয়েন নাই, কিন্তু কত শত অধার্মিক পামর ব্যক্তিও 
কুক্রিয়া করিয়াও পুত্রপৌত্রাদির সহিত স্থথে কালযাপন করিয়া 
থাকে, সুতরাং পাপের বা পুণ্যের সাক্ষাৎ ফল দৃষ্ট হইতেছে না। 
সাক্ষাৎ শাস্তি দেখা বাউক বা না বাউক, পাপ পুণ্যের ফল 


২ ১৬ 





(৪) আানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ধবাঃ আতিম্মৃতাদিত। নৃণীস্। 
তন্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্ধীনম্‌ ॥ 
যাম্যং হি যাঁতনাছুঃখং নিত্যন্নযী ন গপ্ভতি। 
নিতান্নানেন পুজ্যন্তে যেইপি পাপকৃতো। জনাঃ ॥ মৎন্তহগক্ত 
উপাবৃত্রদ্য গাগেভ্যো যন্ত বানো গুণৈঃ সহ। 
উপবাদঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শরীরবিশোধণম্‌। 
বশিষ্ঠ। শীকৃষতর্কালসকারধূত দায়তাগটীকা | 


২৪৬ ভারতীয় আর্্যজাতির আদিম অবস্থা । 


অবশ্যই ফলিবে। পাপ প্রথমে মকলকেই জয় করে ও সব্ব- 
সৌভাগ্য দেখায়, অবশেষে সমূলে বিনাশ করে। গাপের 
ফল সেই পুরুষে না ফলিলেও তদীয় পুক্রপৌজ্রাদি অধস্তন 
পুরুষে নিশ্চয়ই থাকে । (৫) 

বাহার অন্তর্বাহ শুচি হয় নাই, সে ব্যক্তি উপাসনাক্রিয়ায় 
অধিকারী হর না, ইহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অন্তঃশুদ্ধি না 
হইলে কেবল উপবামাদি বাহ্বাড়ম্বরের দ্বারা লোকে শুদ্ধি লাভ 
করিতে পারে না। সত্য জ্যোতিতেই আত্মাকে গাপ হইতে 
পবিত্র রাখিতে হয়। .সদমৎ বর্মৃফলেই লোকে সুখ ও দুঃখ 
ভোগ করে। কর্মফল হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার 
উপাধান্তর নাই। (৬) ্ 

নিষ্চাম কার্ধ্যে মুক্তিনাঁধন হয়। সকাম কার্যে কালিক ফল 
লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সকাঁম কার্যের ক্ষয় হইলেই 





(৭) নাধর্দশ্চরিতে। লোকে দদাঃ ফলতি গোরিন। 

শনৈরাবর্তমানস্ত কর্মুলানি কুত্তি ॥ ১৭২ ॥ 

যদি নাতনি পুত্রেযু স চে পুত্রেধু নগ্তুফু। 

নত্বেব তু কৃতোহধর্শহ কর্তৃভবতি নিক্ষল ॥ ১৭৩॥ 

অধশ্মেণৈধতে ভীবন্ততো ভদ্রাণি গশ্তি। 

ততঃ সপস্ান্‌ জয়তি সমূলস্ত বিনগ্ততি | ১৭৪ ॥ মনু ৪ অ। 

বিনা কর্ম ন তিগস্তি ক্ষণাদ্ধমপি দেহিন?। 

অনিচ্ছন্ে'হপি বিবশ।£ কৃষ্যন্তে কর্মবাযুন ॥ 

কর্ণ সুখমশ্বস্তি ছুঃখদশ্স্তি কর্মণ|| 

জায়ন্তে চ গ্রলীয়ন্ে বর্তততে কর্মণো বশা;॥ ১১৪ । ১১৫। ১৪ উ! 
মহানির্ববাণতন্্। 


(৬ 


২ 


ধর্ম । ২৪৭ 


ূর্বাবস্থা জন্মে । নিষ্কাম কার্ধোর ফল অনন্তকালস্থায়ী। ইা- 
কেই নির্রিকল্পাকবক ফল কহে। সকাম ক্রিয়ার ফলকে নক্ক- 
রাত্মবক বলে। এই কারণে মুমুক্ু ব্যক্তির মুক্তিলাভ-গ্রত্যাশায় 
সমস্ত ফলই ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। নিজ ভোগবাসনার জন্ত 
রাখেন না । (৭) 


পঞ্চ মহাযজ্ঞের ফল। 


ভারতীয় আধ্যগণ কেবল নিজের স্বার্থ সাধন করিয়া চরি- 
তার্থ হয়েন না। ইহীরা স্বকীয় ও পরকীয় ইহলৌকিক ও 
গারলৌকিক সুখসাধনের জন্য সর্বদ[ই ব্যন্ত। গার্হস্থ্য ধরা 
সম্পাদনে চুল্লী, পেষণী, উপস্কর, কণুনী ও বারিপাত্র, অর্থাৎ 
চুলা, শিলনোড়া, সন্মান্্নী, উদখল ও মৃষল বা টেকী, এবং 
জলকলপ এই পঞ্চ স্থনীর প্রয়োগ জন্য গৃহস্থের জ্ঞানের 
অগোচরে অহরহঃ যে সকল প্রাণীর বিনাশ সাধন হয়, 
তজ্জন্ঠ গৃহস্থের পাতক জন্মে; সেই পাতককে পঞ্চসুনাজগ্ত 
পাতক কহে। এর প্রাত্যহিক পঞ্চ মহাপাঁতক প্রান্তা- 


(৭) কামাজ্মত ন গ্রশস্ত| ন চৈবেহান্ত্য কামতা। 
কামো। হি বেদাধিগষঃ কর্মাযোগশ্চ বৈদিক? ॥ ২ 
সন্ব্মুশঃ কামে নৈ হজ্ঞাঃ সন্করভ্তব[ঃ | 
ব্রভা নিয়মধর্ম(শ্চ সর্ব সঙ্কটাজাঃ স্মৃত1? ॥ ৩ ॥ 
অকামপ্য ক্রিয়া কাচিদৃশ্যতে নেহ কহিচিৎ। 
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ ততৃৎ কামসা চেষ্টতমূ॥ ৪ ॥ 
তেষু সমাগ্‌ বর্তমানে গচ্ছত্য মরলোকতাম্‌। 
যখাগস্বক্িতাংশ্চেহ সর্চান্‌ কামান সমশ্মতে ॥ ৫1 মনু। ২ অ। 


২৪৮ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থ1। 


হিক পঞ্চ মহাযন্ত দ্বারা দুরীকৃত হয়। মেই পাঁচ মহাবজ্ঞ 
এই-_ দেববজ্ঞ, খষিবজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভৃতযজ্ঞ ও নৃষজ্ঞ। দেবতা- 
গণ, অতিথি, খষিসমূহ, পিহলোকসমূহ ও প্রাণিবর্গ গৃহস্থের 
নিকট নিয়ত প্রাণধারণের আশা করেন, সুতরাং গৃহস্থকে 
অবশ্ঠ প্রত্যহ এ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই 
পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করে, সে মহাপাতকী হইয়া নরকে বাস 
করে। (৮) 
বথানিয়মে বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন। দ্বার] খধিবজ্ঞ সমাধা 
হয়। বথাবিধানে হোম সম্পাদিত হইলে দেবগণ তৃপ্ত হয়েন। 
বিধিপুর্বক শ্রাদ্ধক্রিয়া করিলে পিতলোকের অক্ষয় স্বর্গ লাভ 
হইয়া থাকে । অভুক্ত প্রাণিগণ ও অনাথ এবং আশ্রিত 
ব্ক্তিবর্গকে অন্নপানীর দান করিলে তাহাদিগের তৃথ্ডি জন্মে । 
ইহাতেই সব্ধ পাপ ক্ষর হয়। (৯) 
ধার্ভ প্রাণিগণকে অন্নপানীয়াদি দ্রব্য প্রদান করিলে 
দগের জীবন রক্ষা হয়। জীবের তুষ্টিই খষি, দেব, 
পিতৃ, মনুষ্য ও ভূতগণের তৃপ্তিনাধনের হেতু । হুক্মদেহভূত 
(৮) গগ্ হুন! গৃহস্থদ্য টুমী পেষ্যুণন্কর)। 
কগুনী চোদবুস্তণ্ বধ্যতে ঘান্ত বাহয়ন্‌ ॥ ৬৮ | মনু | ৩ অ। 
তানাং ক্রদেণ সর্কানাং নিষ্কৃত)র্থং মহর্বিভিঃ। 
গু কৃপ্ত মহাবজ্ঞঃ প্রুত্যহং গৃহদেধিনাদ্‌ 0৬৯ ॥ মনু ।৩অ। 
গঞ্চ বঙ্ঞাংশ্চ যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রদী। 
ত্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্তঃ॥ ব্যান! 
(৯) অব্যাপনং জঙ্গন্জঃ গিতৃযক্তন্ত তর্পণম্‌। 
হোগথো দৈবো বলিভৌতে। নৃযল্লো হতিথিপুজনম্৪৭৭॥ মল । ওম । 


ধর্ম। ২৪৯ 


তদীয় আশীর্বাদ শুভাদৃষ্ট জন্মে। শুভাদৃষ্টের ফলে মানবগণ 
লনকালে অক্ষর স্বর্ম ভোগ করেন । এইটা ইহাদিগের স্থির 
পিদ্ধান্ত ও চিরবিশ্বী॥ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আর্স্য- 
গণ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পুজা, হোম 'ও দানাদি কার্যে একান্ত 
অনুরক্ত । যেখানে এই অনুরাগের থর্দতা দেখ! যায়, 
তথায় নাস্তিকা-বুদ্ধির আবেশ ধরা গিয়া! থাকে। 

যে নকল লোকের সম্বন্ধে এই সকল ক্রিয়ার লোপ হই- 
মাছে তাহাদিগকে বৃষল (ধর্ম্রষ্ট) অর্থাত শ্রেচ্ছ, বন, কিরাত 
খাদি শবে উল্লেখ করা যাঁয়; সুতরাং সমগ্র বেদাধায়নে 
অদমর্থ হইলে বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন দ্বারা ত্ান্মণ্য 
রক্ষিত হইয়া থাকে | (১০) 

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পাঁরেন বে, যৃতৌ- 
দেশে ইহলোকে দান করিলে পরলোকে তাহ! উপস্থিত হইতে 
গারে না, কিন্তু সেটা তাহাদিগের বুঝিবার ভ্রম । কারণ, দেখ, 
ঈশ্বর সর্ধব্যাপক, প্রাণিমাত্র ঈশ্বরের অংশবিশেষ, জীবাত্মা৷ পর- 
মাস্মা হইতেই উৎপন্ন ও তাহা হইতে অবিশেষ এবং ত্াহাতেই 
লীন হয়। পরমাস্মাই ঈশ্বরস্বর্ূপ ও পরব্রহ্মপদবাচ্য, তিনি 
সর্দব্যাপক। ধীহার সর্ব্যাপকত। আছে, তাহার নিকট 
ভ্তিপূর্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহা! সংক্ষেত্রে উপ্ত বীজবৎ 





(১০) ন শৃ্ধো বৃধলে। নাঁম বেদে ছি বৃষ উচযতে। 
যা বিপ্রীস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে ॥ 
তশ্মাুবলভীতেন ত্রাহ্মণেন পফরত;। 
একদেশোহপ্যধ্যেতবে]। যদি সর্কো ন শব্যতে |. যমঃ। 


২৫০ ভারতীয় আর্্যজাতির মাদিম অবস্থ!। 


অনন্ত গুণ প্রীত হয় এবং মৃত ব্যক্তি সজীববৎ স্থপ্ম শরীরে সমু 
দায় গ্রহণ করেন। তন্বারা তদীয় গ্রীতি সম্পাদিত হইবে না 
কেন? মন্ধুষোর প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অবস্থা সম্যক্রূপে প্রতি- 
ভাসিত হয়। যদিও আমরা তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না 
সত্য, তথাপি তিনি আমাদিগের হৃদয়ের বহিভ্ূতি লহেন। 
জীবগণ স্বেচ্ছায় যখন প্র্ান্থষ্টির বশীভূত হয়, তখন রজো গুণা- 
ন্বিত। ঘথন তাহারা পালনততপর, তখন অব্বপ্তণাধুক্ত। 
যখন হিংসায় প্রবৃত্ত, তখন তমোগুণশালী। এই গুণত্রয় পর- 
স্পর সংযুক্ত, কেহ নিরপেক্ষ নহে, কদাচি অসংযুক্তভাঁবে 
থাকে না। মনুষ্য প্রকৃতিতে ব্যক্তিবিশেষে ষে গুণের আধিক্য 
দেখা যায় তাহাকে তদগুণাত্রান্ত মানব বলা গিয়া! থাকে | গুপ- 
ত্রয়ের সাম্যভাবের নাম প্রক্কৃতি বা মহাশক্তি। মহাশক্তি ত্রহ্ধ 
রিঞু শিব মুষ্তিভেদে ত্রিধা, সুতরাং প্রকৃতির অবস্থান্তরকেই 
রজঃ সত্ব ও তম£ গণ শবে নির্দেশ করা যায়। প্রকৃতি ঈশ্ব- 
রের অঙ্গন্বরূপ ও তাহা হইতে অভিন্ন। এইরূপ জ্ঞান দ্বার! 
ঈশ্বরের সত্তা অনুভূত হয়। সুতরাং জীবের তৃপ্তিাধনে 
াহার প্রীতি জন্মে, এই নিমিত্তই মতের সুখসাধন জনা জীবের 
হৃপ্রিনাধন করা হয়। (১১) 


(১১) যথ। প্রাঞ্ধযাপকঙগেতরী সর্গদিু গুণৈযুতি। 
তথা দ সং্ঞাসায়াতি ব্রহ্মবিকুশিবাত্মিকা ॥ 
বরঙ্গত্বে স্থজতে লোকান্‌ করদ্রত্বে নহরভ্যপি। 
বিষুত্বেইপি চোদাদীনঃ তিশ্োহবন্থাঃ হ্য়ংভূবঃ ॥ 
রজো। ব্রহ্মা, তম রু্ো। বিষ? সত্বং জগৎপতিঃ। 
অতএব ভ্রয়ে। দেব: অতএব ত্য গুণাঃ ॥ 





ধর্ম | ২৫১ 


আর্ধ্যগণ ইশ্বরগ্রীতিকামনায় সর্বপ্রকার ধর্ম সমাধান 
করিয়ী থাঁকেন। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল প্রণবমন্ত্র জপদ্ধারা 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। প্রণব বিশ্ব সংসারের সার 
বস্ত, সমস্ত বেদের প্রাণ, সমুদয় জপ যজ্ঞের মূল ও জ্ঞানের 
নিদানস্বরূপ। (১২) 


সান্তিক, রাঁজমিক, ও তাঁমসিক ক্রিয়া । 


পরব্রহ্দের গ্রীতিসম্পাঁদনকাধ্য সত্যপৃত অহঙ্গারশৃন্য পঞ্চ- 
নহাযজ্ঞ ব্যতীত হয় না । পঞ্চ মহাযজ্ঞসিদ্ধির পূর্ণ ফল লাভ 
নানদ করিলে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সার্থশূন্যতাই সত্বগুণের 
কার্ধ্য। তজ্ঞন্তই এই জাতি নিজের পিতৃতর্পণ, শ্রান্ধ ও পুত্রাদির 


, নান্দীমুখাদি কার্যে অগ্রে অন্যদীয় স্থখ ও তৃপ্থি সম্পাদন 


নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। তর্পণকালে আত্ম পর কাঁহাকেও 
পরিত্যাগ করেন না, এমন কি আবরন্স্তম্পর্য্যত্ত কাহাকেও 
বিশ্বৃত হয়েন না। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে 
চিরকাল ম্মর্ণ করিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন কি? পরলোক- 
গত ব্যক্তির প্রতি ইহাদিগ্ের জাত্যভিমান নাই । ভীগ্ম ক্ষপরিয় 
হইলেও তাঁহাকে পিতৃপিতাঁমহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথা- 





অগ্তোন্তমিথুল1 হোতে অস্থেন্তাশয়িণভ্তথ। |. 

ক্ষণং বিয়োগো। ন হোষাংন ভাজগ্তি পরন্পরন্‌॥ বিষুপুরাণ। 

সত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণপ্য়মুদান্ৃতম্‌। 

সাম্যাব্িতিরেষাং হি প্রকৃতিঃ পরিকীর্তিতা॥ মৎস্তপুরাণ। 
(১৯) ও মিতোতৎ রয়ে! বেদান্রয়ে! লোকান্ত্রয়োহগ্রয়ত। ৃ 

বিষুকতমানযন্েতে খক্‌ নামানি বজ্ুংবি চ॥ বায়ুপুরাণ। 


২৫২ ভারতীয় আঁধ্যজ[তির আদিম অবস্থা । 


বিধানে তর্পণ করিয়া আপিতেছেন। নির্বিকল্পাম্ক শুদ্ধ 
ভাবগুলিই সত্তগুণের পরিচারক। অভিমানের কার্ধকে রজো. 
গুণের কাধ্য বা সঙ্কল্লাত্বক ভাব বলে। অনদ্বাসনার কাধ্যকে 
তমোগুণের কাধ্য কহা যায়। 

অশরণ, অপহৃত, অপ্থিদগ্ধ, অপুত্রক, নিম্পিতৃক, নিরল্ন, 
নিষ্কিয়, ব্যক্তি প্রভৃতি ও নিষ্রিয় জীবের তৃপ্তি ও সুখের জন্ 
পিহৃকৃত্যের অগ্রেই তাহাদিগের তর্পণ ও পিগুদানের ব্যবস্থা 
দেখা যাঁয়। তাহার অকরণে সঙ্কল্পিত ব্যক্তির পিওদান অসিদ্ধ 
হয়। স্বতরাং স্বাভিলষিত ফলদিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে । দেব-. 
পৃজ! ও নানদীমুখাদি কার্যে বন্ধজন, সথিজন, জ্ঞাতিগণ, সর্ব 
জাতীয় আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেই সম্মান পাইয়। থাকেন। 
সর্ধপ্রাণীর সুখমম্পাদন দ্বার! পুত্রাদির অভ্যুদয় জন্মে । সুতরাং) 
জীবগণের অবশ্তকর্তব্য কর্শের নাম নিত্য ক্রিয়া। ইহা! ত্রিবিধ, 
সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পরমপুরুষার্থপাধক গুণের নাম 
সত্ু। ত্রিবর্গদাধক ভাবকে রজোগুণ কহা যায়। কুপ্রবৃত্বি- 
প্রবর্তক গুণকে তমোগুণ শবে নির্দেশ করা গিয়া থাকে 1 
ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ফলতঃ জীবের তৃপ্তিকর কার্্যের 
উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান করা অবশ্ঠকর্তব্য । সত্বগুণের প্রভাবে 
আত্ম প্রদন্নতাজনিত-মুখ-সশ্মিলিত পরমানন্দ জন্মে। যে 
সংক্রিয়ায় পরমানন্দের সীমা নিবদ্ধ হয়, ও যশোলিগ্ষা 
থাকে, তাহা রজোগুণের ব্যঞ্ক। তমোগুণপ্রভাবে দুক্ষিয়ায় 
আসক্তি হয়। (১৩) 





(১৩) বং কর্ধ ৃতব। কুর্্ংশ্চ করিষ্/ংশ্চৈব লজ্জতি। 
তজভরেয়ং বিছুষ! সর্্ধধ ভামনং গুণলক্ষণম্‌ ॥ ৬৫ ॥ 


আতিথ্য। 


খবিষন্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি। খধি শবের অর্থ বেদ, 
সুতরীং তাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা তত্জ্ঞান লাভ হয়। 
অতিথি-সেবা দ্বারা আন্তরিক স্থখ জন্মে। আতিখা-ক্রিয়ায় 
বৈশুখ্যহেতু মন কলুষিত হয়, তদ্ধেতু পাপ জন্মে, তদ্বারা নরক- 
গ্াধী হইতে হয়। আতিখের নাম নৃযজ্ঞ। অতিথি গৃহ 
হইতে অপূর্ণমনোরথ হইলে অতিথির পাপ গৃহস্থের প্রতি 
বর্তে, এবং গৃহস্থের যদি কিছু পুণ্য মন্থল থাকে, উহা! এ অতি- 
থির নিজস্ব হইয়া যায়। 

আম্মবিভবান্দারে অতিথি-সেবা করিবার বিধান নিদ্দিষ্ট 
আছে। স্বশক্তি অনুসারে যথাবিধানে ভক্তিপুর্বক আতিথ্য- 
কাধ্য না করিলে পাপ জন্মে ও সমস্ত ক্রিয়া নিক্ষলা হয়। এই 
কারণে নির্ধন ব্যক্তিও মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া একান্ত আবস্তক্ক । 





ফেনাম্মিন্‌ কর্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুঙ্চলাম্‌। 

নচ শোচত্যনম্পত্বৌ তখিজেয়ন্্ রাজমম্‌ | ৩৬ ॥ 

য সর্বেণেচ্ছতি জাতুং বন্ন লঙ্জতি চাটরন্‌। 

যেন তুষা(ত চাত্বাদ্য তৎ নত্বগুণলক্ষণম্‌ ॥ ৩৭ 

তমদে! লক্ষণং কামে! রজরন্বর্থ উচাতে। 

মন্দা লক্ষণং ধর্শ শ্রেষ্ঠমেযাং যখোত্তরমূ ॥ ৩৮। 

হুখাত্যুদস্রিকঞ্চেব নৈঃশ্রেয়দিকমেব চ। 

প্রবৃতবধ নিবৃত্তপধ দবিবিধং কর্ম বৈদিকমূ ॥ ৮৮॥ 

ইহ চাদুত্র বকামাং প্বৃত্বং কর্ধ বীর্্ততে। 

নিচামং জানপূরবন্ধ নবৃতমুপধিশ/তে ।৮৯॥ মহু। ১২ জ। 
ত্হ 


২৫৪ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থ1। 


নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষেও অতিথির আগমনে স্থনৃত বাক্য, আপন- 
প্রদান, পানীয়.জলদান ও শ্রান্তিহর কার্য দ্বারা তদীয় তৃপ্তি 
সম্পাদন কর! উচিত, নচেৎ সে ব্যক্তির পক্ষে নরক-নিস্তারের 
আর উপায়ান্তর নাই । অশরণ প্রাণীর এহিক ও পারত্রিক তৃপ্তি 
ও সথথ সম্পাদন গাহস্থযধর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য । ্রাঙ্গণ অতিথির 
পক্ষে কাচ আত্মপরিচয় দেওয়া! কর্তব্য নহে। পরিচয় দিয় 
আতিথ্যগ্রহণ করিলে তাহাকে বাস্তাশী হইতে হয়। গৃহস্থের 
পক্ষেও অতিথির নামাদি জিজ্ঞাসা করা অকর্তব্য। 

ভিক্ষা-দানেও নামাদি জিজ্ঞাস! বিধেয় নহে। মুষ্টিমাত্র- 
পরিমিত ত ুলাদিদানের নাম ভিক্ষা, তাহার চতুগুণ দানের 
নাম অগ্রভিক্ষা। ষোড়শ গ্রাস পরিমিত তণুলাদি দানকে 
হস্তকার ভিক্ষাশবে নির্দেশ করে। এইরূপে পরের দুঃখ 
দুরকরা হয়। পরছুংখহরণপ্রবৃত্বিকে দয়া বলে। দয়া সমুদয় 
ধর্মের মূল। দয়ালু ব্যক্তির অসৎ কার্যে ইচ্ছা জন্মে না। 
সাধারণ কথায় বলে, দয়ার অপেক্ষা ধর্মম_হিংসার তুল্য পাপ-- 
আর নাই। 

এইরূপ সদিচ্ছা থাকাতেই জীবহিংসা নিবারিত হয়। 
অহিংস! পরম ধর্ম। অহিংসা হইতেই অসৎ কর্ধে ইচ্ছার 
নিবৃত্তি ও সৎ কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে । সংপ্রবৃতি হইতেই মনুষ্য- 
গণ সুথলাত করে । সুখই পুণোর নিদান। অসৎ কার্যের 
প্রবৃত্তি হইতে দুঃখ জন্মে! টি পাপের ফল। (১৪) 





(১৪) বন্য নজ্ঞায়তে লান ন চ গোত্রং ন চ স্থিতি 
অবশ্মাৎ গৃহমায়াতি সোহতিথিঃ প্রোচাতে বুধৈই ॥ 


সদাচার। 


কোন কুতর্কী পাঠক কহিবেন যে, আর্ধ্যগণের সপুদয় 
শান্্ের বচনের সহিত এঁক্য নাই । খধিগণের মতও বিভিন্ন, 
সুতরাং শান্তর অন্ুদারে চলা ভার । কিন্তু সাধারণের ভ্রমনিরাশ 
জন্য খধিগণ কহিয়াছেন যে, পিতৃ ও পিতামহ প্রভৃতি মহাঁজন- 
বর্গ নদাচারক্রমে যে দমস্ত নৎ অনুষ্ঠান করিয়া আিয়াছেন, 
সেই মকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে লৌক কখন নিন্দনীয় হয় 





খরিয়ে। বাঁ যদি বা দ্বেষো। মুর্খ; পতিত এব বা। 
সংগ্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে দৌহতিথিঃ শ্বর্গসংক্রমঃ | 

(বিপ্রঃ মোহতিথিরিষ্যতে ইতি বা শাঁতীতপঃ1) 
দেশং কালং কুলং বিদ্যাংপৃষ্ট| যোহবং প্রযচ্ছতি। 
ভোজনং হত্তকারং ব অগ্রং ভিক্ষা মথাপি ব1। 
আদত্ব! নৈব তোক্তব্যং যথাবিভবমাত্বন ॥ 
গ্াদপ্রমাণা ভিক্ষা দ্যাদগ্রং গ্ানচত্ষট়ম্‌। 
অগ্রাষ্টতৃণণং প্রাহহ্তকারং দ্বিজোত্বমা; | 
অতির্থিবস্ত তগ্নাশো গৃহাৎ গ্রতিনিবর্ভতে। 
দতশ্বৈ ছুড়তং দত পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 

আহিকতত্বধৃত মার্কণেয়পুরাণ। 

ন ভোজন স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েখ। 
তোজনার্ঘং হি তে শংসন্‌ বাস্তাশিত্যচাতে বুধেঃ ॥ মনু ১০৯। ওঅ। 
ভিক্ষামপুদপাত্তং বা! নংবৃতয বিধিপূর্ববম্‌। 
বোদতত্বার্থবিদুষে ব্রাদ্ষণায়োপপাদয়েখ॥ ৯৬॥ 
তৃণানি ভূমিযদকং বাহ্‌ চতুর্থী চ নুদৃতা। 
এন্কান)গি মতা গহে যোচ্ছিদাতে কণাচন 0৯৭1 মহ।৩ জ। 


২৫৬ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থা | 


না, বরং শ্রদ্ধার পাত্র হয়। যুক্তিমার্গানুনারে সদনুষ্ঠান করা 
কর্তব্য। পূর্নপুরুষদিগের দুক্ষিয়ার অনুষ্ঠান করা পুণ্যজনক ও 
প্রশংসার কার্ধ্য নহে। সাধুদিগের আচরিত বাবহারের অনুসরণ 
করাই বিধেয়। সাধুজনের আচরিত স্বধর্থের অনুষ্ঠানে নিধনও 
শ্রেয়, তথাপি পরধর্মগ্রহণ কোনক্রমেই উচিত ও গ্রাহ্থ নহে, 
উহা অতি ভর্বাবহ। মাতসধ্যবিহীন ধার্দিক দ্বিজগণ রাগদ্ধেধাদি- 
পরিশূন্য হইয়া! যে নকল সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও যে 
সংক্রিয়া জাতি, কুল ও শ্রেণীর আঁচরিত ও ধর্মের অবিরুদ্ধ, 
তাহাই ধর্মসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বাক্তির 
পক্ষে শাস্ত্রোক্ত সদাচরণ করাই সাক্ষাৎ ধর্ম্োপাজ্জন। যে 
্রিয়ানষ্টান বিষয়ে ধর্মশান্ত্রে সাক্ষাৎ বিধি বা নিষেধ নাই, 
তথায় মনের ভ্রীতিকর অথচ সাধুজনসেবিত সদাচরণ দ্বার! 
ধর্ম নির্ণয় করিতে হয়। ষেকাধ্য দ্বাা অস্তরাত্মার পরিতোষ 
না জন্মে তাহা ধর্ম বলিয়া গণ্য নহে। বেদ, স্থৃতি ও সদাচার-. 
মূলক আত্ম গ্রসন্নতাই সাক্ষাৎ ধঙ্ষের লক্ষণ (১৫) 





(১৫) যেনাস্ত পিতরো যাত1 যেন যাঁতাঃ পিতামহাঃ। 
তেন যায়।ং নতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষাতে |১৭৮| মনু ৪ অ। 
বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ ন্যস্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ। 
এতৎ চতৃর্ধিধং প্রাহ; সান্গাদবর্দন্য লক্ষণম্‌। ১২॥ মনু।২ অ। 
বিদ্বদ্তিঃ সেবিত্ঃ সস্ভিরনিত্য দ্েষরাগিভিঃ| 
হৃদয়েনাভান্রজ্ঞাতে| বো ধর্মস্তলিবোধত ॥ ১ মনু ।২অ। 
সন্ভিরাচরিতং যৎ স্যাঁৎ ধার্ডিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। 
তদ্দেশকুলজাতীনামবিরদ্ধং প্রকল্পয়ে ॥ ৪৬ ॥ মনু ।৮ অ। 
আচরঃ পরমো ধর্দঃ শরত্যুঃ স্যার এব চ। 


উপামন! 


কেহ বলিবেন, সাঁকাঁর ও নিরাঁকাঁর উপাসনা দারা আর্ধ্য- 
গ্রণ মতদৈধ দেখাইয়াছেন। সুতরাং প্রতিমা ও ঘটাদিতে 
ঈশ্বরের আবির্ভাব হওয়া ও স্বকপোলকপ্লিত গ্রতিমার নিকট 
বর প্রার্থনা কর! কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তর 
অল্প কথায় হয় না। তবে স্থূল মীমাংসায় এইমাত্র বন্বা যায় 
যে, মাকার উপাসনা ব্যতীত নিরাকার উপাদনায় অধিকার 
জন্মে না। ঈশ্বরের সর্বশক্তিত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়া! 
ভক্তিপূর্বক ভঙ্গনা করিলেই তিনি এমন বুদ্ধি দেন, যদ্ধার! 
সাকার ও নিরাকার উতয়গ্রকার আরাধনাতেই সাধকের 
অধিকার অন্মে। (১৬) 

নিরাকার উপাদনার অভ্যাস করিতে হইলে অগ্রে সাকার- 
জ্ঞানের আবশ্যক । যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে গ্রীতিপুর্বক ভজন! 





তম্মাদশ্মি্দা যুক্তে। নিতাং স্যাদাত্ববান্‌ দ্বিজঃ 1১১৮ মনু। ১ অ। 
ন যন্ত্র সাক্ষাৎ বিধয়ো। ন নিধেধঃ শ্রুতৌ স্মুতো।। 
দেশাচারকুলাচারৈ স্তর ধর্মো নিরগাতে ॥ স্কদপুরাগ। . 
জেয়ান্‌ বধর্দে! বিগুঃ গরধর্থাং স্বমুষ্ঠিতাৎ। 

হবধর্দে নিধনং শ্রেয়) পরধর্ধো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ 7৩ ভগ্বাগীত।। 


(১৯) তেযাং দততযুক্ানাং ভলতাং পরীতিগূর্বাকম্‌ । নু 
দামি বদ্ধিযোগং তং বেন মাসুপযান্ধি ডে. ভাগবারীতা। 


২৫৮ ভারতীয় আর্ধ্যজ(তির আদিম অবস্থা । 


করে, ঈশ্বর তাহাকে এমন বুদ্ধি দেন যে, সে ব্যক্তি তাহাকে 
পাইতে নমর্থ হয়। যে ব্যক্তি বৃক্ষের অবযবাদি দৃষ্টি করে, 
নাই, ফল পুষ্পের শোভ| দর্শন ও গন্ধ আপ্রাণ করে নাই, সে 
ব্যক্তিকি কদাঁচ বৃক্ষের বীজ দেখিয়া ও গন্ধ পাইয়া সেই 
বৃক্ষের অবয়ব, ফল, পুম্প ও শক্তির (প্রকৃতির) অস্কুমান করিতে 
সমর্থ হয়?__ কখনই না। 

বালককে প্রথমে স্থূল স্থুল বিষয় দেখাইতে হয়, তৎপর 
সুক্ষ বিষয়ে অভিনিবেশ করান যাইতে পারে। তন্দ্রপ গ্রথমী- 
ধিকারী বাক্তি স্থুললক্ষ্য হইয়া! প্রতিমাতে ঈশ্বরের আরাধদ! 
আরন্ত করেন। তৎপরে অধিকার জন্মিলে নিরাকার ঈশ্বরো- 
পাসনায় রত হয়েন। 

সাকার উপাসনা ব্যতীত কখনই নিরাকার উপাসনায় 
প্রবেশে অধিকার হয়না । দেখ, যেমন শবাজ্ঞান করিতে 
হইলে অগ্রে অক্ষরপরিউয় করিতে হয়, অক্ষরপরিচয় বাতীত 
নিরাকার শব জ্ঞান জন্মে না। বরণজ্ঞান জদ্সিলে নিরাকার 
শবের জ্ঞান অনায়াসে লত্য হয়। যদি বগ অন্ধ ও মূর্খাদির বর্ণ- 
জ্রান বাতীতও শবজ্ঞান জন্মে, কিন্ধু সেই জ্ঞান বর্ণজ্ঞানাধীঙগ 
না! হইলেও বন্তজ্ঞানের সহকত জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। যেশব যে বস্তর প্রতিপাদ্য, অন্ধাদি নিরক্ষর ব্যক্তি 
বর্গ সেই সকল বস্কে তন্তৎ শবের অভিধেয় মনে করে। 
স্থতরাং উহারা একটা বন্তগ্রহ করিয়া শব্ধ উচ্চারণ করে। 

আধ্যজাতির পুজা পার্ধণ, শ্রাদ্ধ শান্তি ও স্বন্তযয়নাদি জগ- 
তের হিতার্থ ও কর্মকর্তীর মঙ্গজল-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। কি বৈদিক স্ততি, কি পৌরাণিক পূজা, কি তান্ত্রিক 


উপাসনা । ২৫৯ 


মন্ত্র, যাহাতেই দুষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তৎসমস্তই জীবের 
কল্যাণমাধক বলিয়া গ্রতীতি জন্মে । (১৭) 

শুভজনক ব্যাপারে মনের ওফুল্লত| সম্পাদিত হয়। সপ্রণৰ 
গায়ত্রী-জপ ও সন্ধ্যা-বনান। দ্বার অহোরাত্রব্যাপক কায়িক, 
বাচিক ও যানসিক পাঁপ ক্ষয় হইয়া থাকে। গ্রাণায়াম দ্বারা 
গ্রাণবাধুর স্থৈর্য জন্মে, ইহ্াত্তেই দীর্ঘজীবন হয়। সন্ধা- 
মাজ্জনদ্বার। দেহশুদ্ধি হইয়া থাঁকে। পুজা, জগ ও হোম 
দ্বারা চিত্ততুদ্ধি হয়, চিন্তপুদ্ধি হইলে পুজার কোন আড়ম্বর $ 
আয়োক্বন করিতে হয় না। ঈশ্বর-চিত্তন-বিরহে মৌনাবলম্বনূ 
করিয়া বৃথা কাঁলক্ষয় করা উচিত নহে। সর্বদা যন্ত্র জপ 
করা কর্তব্য। প্রাণায়ামাত্বুক মাঁনস-পূজা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ 
হুইয়! থাকে । (২৮) 





(১৭) খিয়ং মা কু দেবেু প্রিয়ং রাজন মা কৃখু। 
প্রিয়ং সর্ধব্ত পগ্ঠত উত শৃদ্র উতা্যোে॥ 
অথর্ববেদমংহিতা। ১৯৬২1 ১॥ 
মধু বাতা খহায়তে, মধু ক্ষরস্তি সিধবঃ। 
মাধবীর্ন; দস্ত্োষধীঃ ॥ 
মধু নক্তমুতো বসো, মধুমৎ পার্থিবং রন্জঃ।, 
মধু দ্যৌরস্ত নঃ পিতা 
মধুমান্‌ নো বলষ্পতিঃঃ মধুমা অস্ত হুর্যাঃ। 
মাধীর্গাবো তবস্ত নঃ ॥ 
খবেদসংহিতা। ১। ৬) ১৮। ১৭৯১৩), 
(১৮ একাক্ষরং পরং ব্রদ্ধ প্রাগায়ামাঃ গরস্তগঃ | 
দাবিত্রযান্্র পরং নাস্তি মৌন1ৎ নত্যং খিশিষ্যতে | মনু ।২আ।, 


২৬০ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আঁদিম অবস্থ!। 


কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, ঈশ্বর উপাসনার 
অগ্রে উপাক আত্মমস্তকে পুষ্প দেন, ইহা কি অসঙ্গত ও 
বিসদৃশ নহে? যে ব্যক্তি অবোধ, তাহাকে বুঝান ভার। 
ধাহাকে উপাসনা করিতে হইবে, তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত না হইলে, 
তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করা সাধকের সাধ্যায়ত্ত হয় না। আপনাকে 
দমযোগ্য করিবার নিমিন্ত মস্তকস্থিত পরমাম্মার পুজা দ্বার 
তাহার চৈতন্ত-সম্পাদন করিতে হয়। মানস পূজায়, পরমাত্মার 
পরিতোষ সম্পাদন হইলে, তাহাকে ঘটাদিতে বা মন্ত্রাত্বক যন্ত্রে 
সংস্থাপিত করিবার শক্তি জন্মে। তাহার শক্তি-প্রতাবেই 
তাহাকে সর্বাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। পূজা সমাধা 
হইলে তাহাকে হৃদয়ে সংস্থাপিত করিতে হয়। 


সাকার ও নিরাকার। 


কেহ কহিবেন, প্রকৃতি ও পুরুষ ভেদে ভারতীয় আর্ধয- 
স্বাতির উপাস্য দেবদেবী অসংখ্য । উপাসনার ক্রমও অসংখ্য, 
স্থতরাং স্থলবুদ্ধিজনের পক্ষে উপাসনা-কার্ধ্য অত্যন্ত কঠিন 
ব্যাপার ॥ কিন্তু আর্ধ্গণ সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, 
রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি ষে উপায়েই বা পদ্ধতিক্রমেই উপা- 
ষনা করুক না কেন, আস্তরিক ভক্তি-সহক্ত উপাসনার 
প্রভাবে সে ব্যক্কি ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইতে পারে। 
ষেমন নদী নকল নানাবিধ রল ও কুটিল পথে গমন করিয়াও 
শেষে দকলেই সমুদ্রে পতিত হয়; তজ্জরপ বিবিধপথাবলম্বী হই- 
লেও চরমে পরম গতি ঈশ্বরের অনুগ্রহে কেহই বঞ্চিত থাকে 


সাকাঁর ও নিরাঁকাঁর। ২৬১ 


না। (১৯) যেমন মণিময় মালার সকল মণি এক স্টত্রকে মাশ্রয় 
করিয়া থাকে, সেইপ্রকার সমস্ত জগৎ সেই ঈশ্বরকে আশ্রয় 
করিয়া আছে। ধরন্ধা, বিষুঃ, শিব, ও মৃলগ্রকৃতি মহাঁশক্তি মহা 
মায়া। ইহারা সকলেই একাঙ্গ, এক প্রাণ ও একীভূত । এইগুলি 
ঈশ্বরের উপাধিভেদ মাত্র, বস্তুতঃ বিভিন্ন অবয়ব নছে। 
পুরুষের প্রবর্তনায় গ্রক্ৃতি কার্ধ্য করেন, তাহাতেই ব্রদ্ধাপ্ডের 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ও 

পরত্রন্দের তেজোঁভাগের নাম বন্ধ | ব্রহ্মতেজের প্রভাবে 
অজ্ঞানতা। ও অন্ধকার দূর হগ্র। ইহাকে চতুমুখিও বলে) 
চতুমূ্খ বলিবার তাৎপর্ধ্য এই যে, তিনি সর্ধত্র দৃষ্ট করিতে 
মমর্থ। ব্রহ্মতেজ হ্র্যমগুল-মধ্যবর্তী হইয়! সদ! সর্বত্র বিরাজ 
করিতেছে; ইহাতেই রহ্মাও দেদীপ্যমান রহিয়াছে । তেজের 
গ্রভাবেই সৃষ্টি হয়, স্ষ্টিবাপার ব্রহ্মার কায্য বলিয়া 
নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং ৃষ্টিকার্যে ঈশ্বর ব্রহ্ষার নামেই 
উপাস্য। (২০) 





(১৯) রুচীনাং বৈিত্রাদৃজুকুটিলনানাপথযুষাং 

নৃণামেকে। গম্য বমি পরসামর্ন ইব॥ পুন । 

(২০) ক্ষবিফুমহেশাদ)। জড়াশ্চৈন প্রবীর্তিতাঃ। 
প্রকৃতিষ্চ বিনা! দেবি সর্ব কার্যাক্ষমা ফরবমৃ 1 কুক্তিকতন্্। 
একং দর্্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্ষথা ঘটে । 
নিত্যং নিরন্তরং ভঙ্গ সর্বভূডগণে তথ| | গরগমংহিতা। 
যথাকাশে হিতে! নিতং ব।যুঃ অর বেগবান), 
তথা সর্বাধি সুতি অতহথাসীত্যুপধাবয় |. ভগবদগীত1। ৯ অ। 


২৬২ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


বিষু। এই শবের বুৎপত্তি অনুসারে এই জানা যাঁয় যে, 
ধিনি সমুদয় সংসার ব্যাপিয়া আছেন তিনিই বিষুণ। তদনু- 
সারে আকাশকে বিষুপাদ বা বির স্থান বলা যায়। বিষু- 
পাদ হইতে গঙ্গার উৎপন্তি। গ্গ। শিবের পত্ী। গঙ্গা বিষণ 
পাদোস্ভবা হইয়া বুদ্ধার কমগুলুতে বাম করেন। তংপরে 
শিবের জটায় সধিষ্ঠানপুর্বক মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন। 
এক্ষণে ইহা স্থির করা আবশ্যক যে, বিষ শবে কাহাকে বুঝায়। 
ঈশ্বরের যে শক্তি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থানপুর্ঘঘক ব্রন্ধাও 
শাদন করে, সেই শক্তির নাম ব্রিষ্ণ। বিষণ সহত্রশীর্য সহত্র- 
চক্ষু ও সহস্রপাদ, এবং ভূমি হইতে দশান্চুল পরিমিত উর্ধে অব- 
স্থিত। ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, যিনি সহস্রমস্তক ও সহত্রচক্ষু, 
তাহার অপ্রত্যক্ষ কিছুই নাই। খিনি যাহা করুন বা ভাবুন, 
সমস্তই তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। (২১) 

সেই পরমন্রক্গ ত্রিধামূত্তি ত্রিশক্তি সহকারে জীবগণের 
নাভিপদ্মে স্বৎপথে ও শিরঃস্থিত সহত্রদল কমলে বাঁ করিতে- 
ছেন। মহাশক্তি জীবের সর্ধাবয়বে বর্তমান থাকেন। জীব- 
শরীর হইতে শক্কি সন্তর্থিত হইলেই ত্বিগুণাত্বুক ত্রিদেবও 





মত্তঃ পরতরং নাগ্ৎ কিঞিদস্তি ধনগরঁয়। 
ময় সর্বধিদং প্রোতং শুতে মণিগণা ইন ॥ ভগবদগীতা। 
ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিং নুয়তে মচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌস্তেয় জগন্ধিগরিবর্তৃতে ॥ ভগবদগীতা। 


(২১) সহম্শীর্ধ! পুরুষ; সহশ্রাক্ষঃ সহস্পাৎ। 
ন তৃমিং সর্বতে| বৃ! অহাভিঠদশা,লম্। প্রথেদনংহিতা। 


গাঁকার ও নিরাকার। ২৬৩ 


তিরোহিত হয়েন। হদ্য বস্ত্র অভাব না হয় এই হেতুই দ্বিজ- 
গণ অহরহঃ সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর উপাসন! করেন। 

সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর আরাধনা দ্বারা সর্ধপাঁপ ক্ষয় হয়। 
গায়ত্রীপ ও দন্ধ্যার উপাসনা ব্যতীত কোন পূজায় অধিকার 
জন্মে না। এইনিমিত্ত স্ত্রী ও শূড্র জাতিকে দীক্ষিত করিয়া 
তান্ত্রিক সন্ধ্যা, তাপ্ত্িক গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র শিক্ষ! দিতে হয়। 
দশানুল শবে শ্রীবা হইতে ভ্রদেশ পর্যযস্তকে ও ধুঝায়। স্থৃতরাং 
ঈশ্বর এই স্থান অতিক্রম করিয়া শিরঃস্থিত সহত্রদল কমলে 
আছেন। 

তিনি সহঅপাদ অর্থাৎ তিনি পর্বত্র বিরাজমান । তিনি 
ভূমি হইতে দশাঙ্চুলিপরিমিত স্থান অধিকার করিয়া উর্ধে অব- 
স্থান করেন। তিনি মুষ্টিমাত্রপরিমেয় স্থানেও আপনাঁকে 
রাখিতে স্মর্থ। তৎ্কালে তিনি পরমাণুরূপী। তিনি কখনও 
বিরাটরূপী। তিনি কুর্ধযমণ্ুস-মধ্যবর্তী হইয়া আছেন। 
ব্রহ্মার ৎপন্পে তাহার চির আবাসস্থান। তিনি হিরগ্নয়- 
শরীর । তিনি পঙ্থ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী। ঈশ্বর সর্বাশক্তি- 
মান্‌; তাহার এ সকল চিহ্ন ধারণ করিবার আরস্তকতা কি? 
সে প্রয়োজন এই । আকাশ, কাল, জ্ঞান ও জীবন, এ সমন্তই 
তাহার অবয়ব, ইহাই স্পষ্ট প্রদর্শন জন্ম তৎচিহম্বরূপ শা, 
চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিগ্নাছেন। আকাশের দ্যোতক 
শঙ্খ ; শঙ্খের কার্য শব কর1) শবের আধার আকাশ। চক্র 
কালের হুচক। কালচক্রে নকলই পরিবন্তিত হইতেছে। 
কিছুই চিরস্থায়ী নছে। গা, গদ ধাতুর অর্থ কথন অর্থাৎ জ্ঞান, 
ঈশ্বরোপাসনা বারা জান-ললাভ হইলে হুখ জন্মে। প্রাণীর হৃখ" 


২৬৪ ভারতীয় আঁধ্যজাতির মাম অবস্থ!। 


কমলে জীবায্মার বান। পরমাত্মা মন্তকোপরি সহশ্রদল কমলে 
অবস্থান করিতেছেন; জীবাত্মা৷ তাহাই চিন্তন করিতে করিতে 
তনীয় সঙ্গ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন, ইহাই পন্মধারণের 
ব্যঞ্নক। (২২) 

বিষুপাদ শব্দে আকাশকে বুঝায় । আকাশ হইতে জলের 
উংপত্তি। ত্রিশ্রোতা গঙ্গা ত্িধামূর্তি হইয়! স্বর্গে মন্দাকিনী, 
পাতালে ভোগবতী ও মর্ত্যে অলকনন্দ। গঙ্গা নামে খাত 
হইলেন। ইছাই কারণবারি, নারায়ণী ও পতিতপারনী। 
প্রকৃতি হইতে অভিন্না। সুতরাং পরমপুরুষের অর্দাঞ্গ অর্থাৎ 
পড়ী। 





(২২) গরংব্রহ্গ পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাঙ্গতং দিব্যমাদিদেবমজং বিতুঃ ॥ 
জেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষামি যজজঞাত্বায়ৃতমসরতে | 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তননাদদুচাতে ॥ 
বর্বতঃ পাণিপাদন্তং নর্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বাতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত) তিষ্ঠতি ॥ 
সব্েশ্রিয়গুণাভানং সর্ষেল্ত্িয়বিবজ্জিতসূ | 
অনজ্তং সর্বতভৃষ্টেব নির্তণং গুণভোভ চ॥ 
হরিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
নুঙ্গতবাত্দবিজেয়ং দুরস্থুং চান্তিকে চ তৎ॥ 
অবিভক্ত তৃতেঘু বিভক্তমিব চ স্িতষ। 
ভূতভর্তু চ তজ্জেয়ং গৃসিফু প্রতবিণ চ॥ 
জ্যোতিষ্ব্রসিতজেযোতিস্তমসঃ গরমুচ্াতে। 
জানং জ্রেক়ং জঞানগমাং হৃদি মর্ধবন] তিষিতম্‌॥ 

ভগবদগীত।। ১৩1 ১২-১৭। 


সাকার ও নিরাঁকার। ২৬৫ 


স্বামীর শিরঃস্থিত জটায় পড্ধীর কিপ্রকারে অবস্থান করা 
সঙ্গত হয়? শিবের আটটা মূর্তি আছে। সেই আটটা মূর্তি 
এই-_সর্কমূর্তিই সাক্ষাৎ ক্ষিতিমূর্তি। তবমৃন্তিই প্রকৃত জলমৃষ্ি। 
কু্মৃত্তিই প্রত্যক্ষ অগ্রিমৃন্তি। উগ্রমূরতিই স্বয়ং বাযুমূর্তি। ভীম- 
মর্তিই আকাশমৃত্তি হইতে অভিন্ন। পণুপতিমূর্তি ষজমানমূর্তি 
(পরমাত্স্বরূপ)। মহাদেবমুষ্তি সোমস্বরপ। ৪ ্্য- 
স্বরূপ। এই অষ্টমূর্তি ব্দ্মাও-ব্যাপক। 

আকাশকে মহাদেবের কেশ শব্দেও নির্দেশ করে । মন্দী- 
কিনী আকাশে অবস্থান করিতেছেন, স্তরাং শিবের জটায় 
অবস্থান করা অসঙ্গত হইল কি? 

শিৰের কপালে চন্দ্র ও অগ্নি থাকায় আপন্তি হইতে পারে। 
আকাশ যদিশিবের কপাল বলা! হয়, তবে শিবের কপালে অগ্মি 
ও চন্দ্রের অবস্থিতির সম্ভাবনা কি? শিব ত্রিশূলধারী) যিনি 
ব্রিতাপ (মাধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক) নাঁশ 
করিতে সমর্থ, তাহার পক্ষে এরপ অন্ত্রধারণ করা অবিধেয় 
নহে। ভিনি ত্র্যঘ্ক ) মিনি তৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দেখিতে 
পান, তাহাকে ত্রিনক্কন ভাবাই কর্তব্য ।. তিনি দিগম্থর; যিনি 
অনন্ত ব্রঙ্গাওরপী,ঠাহার বন, দিক্‌ ব্যতীত অন্য কোন বস্তই 
হইতে পারে না? যেহেতু দিক্‌ নিত্য ৰস্ত। তিনি নরশিরো- 
ধারী; যিনি ক্ষিতিসূর্তিতে অবস্থিত, তাহার পক্ষে মৃত ব্যক্তির 
কগাল-ধারণ কোনক্রমেই অযোগ্য নে, যেহেতু তাহার নিকট 
মৃত ও জীবিত প্রাণী উভয়ই সমান। ভিনি শ্মশানবামী ) ধাহার 
সুধা ও বিষে সমজ্ঞান, তাহার শ্মশানে বাস করায় 0 
তিনি বৃষবাহন বৃষ শবে এখানে হাড় নে, বৃষ শবে 

২৩ 






২৬৬ ভারতীয় আঁ্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


ধর্মকে বুঝায়। যিনি ধর্মের উপরি আরোহণ করিয়া আছেন, 
তিনি বৃষারূট ভগবান্। তিনি ভিক্ষুক, ষিনি সব্জত্যাগী, তিনি 
অবস্তই ভক্তের নিকট ভক্তি-ভিক্ষ। করেন। সর্ধশক্তিমতী 
সেই মহাশক্তির প্রীতি-ভিক্ষা করেন, কাজেই তিনি তিক্ষুক। 
রুদ্র সংহারকারী, ধাহাতে সর্ধশক্তি আছে, তিনি সংহার 
করিতেও সমর্থ। তিনি বিভূতিভূষণ ১ বিভূতি শব্দে ভন্ম মনে 
করিও না, ষড়েশ্ব্ধ্য মনে কর । সব্ধাশক্তিমতী সতীও ভিখারিণী, 
ত্রিনয়নী, কালী, দশতুজা, চতুতূজা, দিগন্বরী, সিংহবাহিনী, 
কমলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্ত। প্রভৃতি রূগপভেদে নানামূর্তি হইঘ়া- 
ছেন, সুতরাং তিনি ভগবতী । সে মকলের ইতিহাস দেওয়া! এই 
পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। পাঠকের বোধসৌ কর্যযার্থে কতক গুলি 
রূপক তঙ্গ করিয়া শাস্ত্রের সন্মান-রক্ষ। করাই মূল উদ্দেশ্য । 

ঈশ্বরের আকারাদি বর্ন করা! কাহারই সাধ্য নহে। 
তাহাকে পাইতে হইলে জ্ঞানযোগ ব্যতীত পাইবার উপায় 
নাই। জ্ঞানরূপ-কল্প-ৃক্ষের ফললাভ কর্মান্ুদারে হইয়া 
থাকে। উহার আকৃতি অনন্ত, ত্রহ্মাওব্যাপক মুল্প উর্ধে অব- 
স্থিত। শাখা ও প্রশাখা সংদারের সর্ধত্র ব্যাপ্ত। বেদাদি 
শান্্র এই মহাবৃক্ষের পত্র, বিষয়াদি এই মহীরুহের প্রবাল 
অর্থাৎ মোহনকারী বস্ত। গুণান্ুসারেই ফল, পুষ্প ও পত্র 
পরিবদ্ধিত হয়। অর্থাৎ ফলাহুসন্ধান করিতে গেলেই বিষয়ে 
লিপ্ত হইতে. হয়। এই কারণেই বিষয়কে প্রবালাদি লোভ" 
নীয় পদার্থের স্বপ্মপ বর্ণন করা হইয়াছে ।.(২৩) 


() উন পামদাখৎ শ্রাহরব্য়ম। 
« ছন্দাংসি বগ্য প্জাণি যন্তৎ ধেদ+নধেদবিৎ)১। 


তপস্যা। ২৬৭" 


বৃক্ষের মূল উর্ধে, শাখা গ্রশাখা অধোদিকে, এবং প্র কল্প- 
পাঁদপ অক্ষয় বলিবার তাৎপর্ধ্য কি? সংসাররূপ তরু ভগবান্‌ 
হতে বিনিরগত হইয়াছে । স্থতরাং ইহার মূল ভগবান্‌। তিনি 
উদ্ধে অবস্থান করেন। তিনি সতান্বরূপ, সত্য অক্ষয়। শাখা 
ও প্রশাখা অধোদিকে পরিব্যাপ্ত ) মন্ুষ্যাদি জীবগণই সেই 
সংসারবৃক্ষের শাখা ও গ্রশাথা। ইহারা কর্মান্থসারে জন্ম হেতু 
অধঃগতিত হয়। সংকার্ধা করিলে বৃক্ষের মূল দৃষ্ট করিতে 
পারে । অমৎকার্ধ্য করিলে অধর্ধ জন্য নরকভোগ করিতে হয়। 


তপম্যা। 


 স্বাতিলধিত ই্দেবের পুঙা দ্বার! পরত্রন্মের আরাধনা ও 
প্রীতি সম্পাদন হয়। আরাধ্য দেব বা দেবীর মূর্তি বিভিন্ন 
হইলেও সকল দেবতাই সেই পরবদ্গের ও পরা গ্র্কৃতির বিভিন্ন 
অবস্থা বিশেষ মাত্র। দ্বিজগণ উপাঁদনার আরস্তে প্রণব মন্ত্র 
সপু ব্যা্তি ও অঙ্গনাসে বষট্কারের জপ করিয়া গায়্ত্রীর 
স্মরণ করেন। গায়ত্রীজপ সমাধা হইলে মন্ধ্যা বন্ধন করেন । 
প্রণবমন্্ে পরমপুরুব ও পরমা প্রন্ৃতির শ্মরণ করা হয়। গায়ত্রী 
রণ দ্বারা বিশ্বদবিতার রূপ মনে ধারণা হইয়া থাকে । তরি- 
কালীন সন্ধ্যা বন্দন দ্বারা পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির ' 
রিগুধাস্মিক। অবস্থা স্ৃতিপথে উদিত হইতে আরম্ত হয়। 





অধস্চোরক শ্রসতা্তদয শাখ! গু বৃদ্ধ বি শ্রষাধাঃ। 
অধশচ মূপানা ুসস্ষঠানি র্ণামুষবীনি মনুধালোকে ২. 
"ভায়দীত। ১৫. 


২৬৮ ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


প্রাতঃকালে যে মূর্তি চিন্তা করা যায় উহা! ম্ধাণীর মূর্তি) এই 
রূপটা রজোগুণাত্মিক! শক্তি বা কুমারীসদৃী প্রকৃতি। এই 
শক্তি দ্বার! পরা প্রকৃতির স্ষ্টিকার্য্যের বিষয় চিন্তা করণ হয়। 
মধ্যান্তকালীন সন্ধ্যার ধ্যান ছারা ইহা বোধ হয় যে, পর! 
প্রকৃতি এই সময়ে পাঁলনকার্ধ্যে রত; সুতরাং তাহাকে এই 
সময়ে বৈষ্ণবীরূপে ন্মরণ কর! গিয়া থাকে । পরা প্রকৃতির এই 
ূর্তিটা যুবতী রূপ! বা মত্বগুণান্থিতা শক্তি। ইনিই সাক্ষাৎ 
শীদেবতা। সায়ংকালীন মন্ধ্যার বন্দন দ্বারা পরা প্রকৃতি ও 
পরব্রন্ষের প্রলয়কালীন রৌদ্র অর্থাৎ সংহারমূর্তি স্থৃতিপথে 
উদ্দিত হয়। উহা! রৌদ্রারূপ! মহাকাঁলীর জরতী বেশ। এই 
প্রকারে ঈশ্বরের ব্রিধামূর্তি ও ত্রিধা শক্তির সৃতি দ্বারা সংসারের 
স্বষ্টিস্থিতি ও গ্রলয় এবং তৎকর্তার কাধ্যকলাপ সদাই মাঁনস- 
পটে দেদীপ্যমান হইতে থাকে যথারীতি যথাশক্তি দা গায়ত্রী 
জপ ও ত্রিকালীন সন্ধ্যা বন্দন দ্বারা কায়িক বাচিক ও 
মানসিক পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে । সুতরাং দেহ, মন ও আত্মা 
পবিত্র হয়। এইরূপে আপনাকে সর্বগ্রকারে সর্বদা পবিত্র. 
ভাবে রাখিয়া! ভগবানের এরূপ চিন্তা করাই তপন্যা। 

অহরহঃ পরব্রন্ধের চিন্তা দ্বারা মনে পাঁপ জন্মিতে পায় না। 
গাঁপ থাকিলে ক্ষয় হয়। যাবতীয় মন্ত্র ও প্রণব যথাঁযোগ্যরূপে 
প্রয়োগ করিলে ইষ্টসিদ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে না। 
প্রত্যেক মন্ত্র বিনিয়োগসময়ে খধি,' ইন্দঃ, দেবতা ও কিনিমিন্ব 
উহার প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহার হইতেছে তাহা অগ্রে উচ্চারণ 
করা নিতাস্ত আবশ্যক । নতুবা এ মন্ত্রের কার্ধ্য সিদ্ধি হয় না। 
খষিশ্মরণ দ্বারা উৎদাহ বধ্ধিত হয়। ছন্দন্ৃতি দারা স্বস্তঃ- 


তপদ্যা ২৬৯ 


করণে আনন্দ জন্মে। দেবতার স্মরণে মনের একাগ্রতা উৎপন্ন 
হয়। 

প্রথব মন্ত্রের প্রশ্নোগ কল কর্থের আদি ও অস্তে নিতান্ত 
আবশ্যক, কারণ, প্রণব সর্বফলপ্রদূ। ইহা সকল জ্ঞানের সার, 
সকল মন্ত্রের সার, সকল দেবের সার, সকল ধর্মের সার এবং 
সর্বপাপক্ষয়কর ও ব্রিতাপহারক পরব্র্মস্বরূপ। ইহা! হইতেই 
সমুদয় অক্ষরের উৎপন্তি। ইহাই সকল অক্ষরের রক্ষক এবং 
ইহাতেই সমুদয় অক্ষর লীন হয়। তপস্যা বা উপাসনারূপ 
কার্ধ্য শারীরিক ও মানসিক শুদ্ধি সম্পাদনের প্রধান হেতু! 
মনের একাগ্রত| ও ইন্দ্রিয় সং্যম না হইলে ভগবানের আরাধনা 
কাধ্য সমাধা হয় না। এইজন্ত অশৌচাবস্থায় উপাদনাকার্ধ্য 
করিতে নিষেধ আছে। কিন্তু অশোৌচান্তে ঈশ্বর স্মরণ ন! 
করিলে শারীরিক ও মানসিক নিত্য শৌচ জন্মে ন!। 

মনুষ্যগণ পবিত্রভাবেই থাকুন বাঁ অপবিত্র ভাবেই থাকুন 
অথব! যে কোনরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন, যদ্দি আন্তরিক 
শ্রদ্ধার সহিত একবার পরত্রদ্দের নামোচ্চারণপুর্বক তাহার 
পাদপদ্স ম্মরণ করেন, তাহা হইলেই ত্রাহার অন্তর্বাহথ শুচি হয় 
এবং পরমানন্দ ও নিত্য দুখ জন্মে । (২৪) | 

বথাকালে যথাবিধানে ভগবানের আরাধনা-রূপ নিত্য 
কর্ম সম্পন্ন না করিলে প্রায়শ্চিত্ববিধানপূর্বক সেই সকল 
অবশ্যকর্তব্য কর্ম অগ্রে সম্পাদন করিতে হয়।, 





(২৪) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্্ধাবস্থাঁং গো পি বা। 
' যঃ ল্বরেৎ পুঙুরীকাঙ্গং স'বাহাভান্তরে ওটি: মিতাধর্মাঃ' 


২৭* ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


শুদ্ধিবিধান। 


তত্বজ্ঞান দ্বারা মনের শুদ্ধি সম্পাদন হয়। পরমার্থের 
জ্যোতি: হইতে মন যখন দূরবর্তী হইতে থাকে, ভখনই ইহা 
গ্রতিভাশূন্য হইয়া থাকে । মনের স্বচ্ছতাই পবিত্রতার কারণ। 
মনের স্বচ্ছতা দুইটা কারণে কলুষিত হয়। প্রথম, আমোদ 
প্রমোদ নিবন্ধন, বিষয় বাসনায় একান্ত প্রবৃত্তি; অপর, প্রিয়- 
বিনাশ ও অঙ্গগ্রানি হেতু চিত্তের একান্ত চাঞ্চল্য জন্মে। এই 
উভয়ের মধ্যে পুন্রাদির জননে আহ্লাদ সম্মিশ্রণে যে অশ্ুচিতা 
জন্মে তাহাতেও কেহ কেহ পরমার্থ চিন্তন করেন। কিন্ত 
শোকাদি হেতুক মনের মালিন্যাবস্থায় পরমার্থচিন্তনে অন্ধু- 
রাগের থর্ধতা জন্মে। এইরূপ অবস্থায় মনের একাগ্রতা 
থাকে না। সুতরাং মন তত্কালে পরমার্থচিন্তনে নিতান্ত 
অপারগ। এইরূপ অবস্থা অশৌচশবে নির্দিষ্ট হয়। মালিন্য- 
মার্জন, পাতক হইতে পরিত্রাণ, কিংবা পরমার্থচিন্তনে সমর্থ 
হওয়ার নাম শুদ্ধি। (২৫) 

পরম জ্ঞানীর মনে অনিত্য স্থখ ছুঃখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় 
না। স্বতরাং তাহার পক্ষে অশৌচ ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানবান্‌ 
ব্যক্তিরও সাংনারিক সখ ছুঃখ জনক কার্য হেতু সময়ে সময়ে 
মোহ জন্মে। সেই মোহান্ধকাঁর যাবৎকাল জ্ঞানীর মনকে 
আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে তাবৎকাল তাহাকে অশুচি কহা যায়। 
অজ্ঞান ব্যক্তি সদাই বিষয়াসক্তচিন্ত। তাহার চিত্ত সুখ ছুঃখে 


(২৫) ম্বরণাচ্চিন্তনাদ্ধাপি শোধ্যতে যেন পাতকাৎ। 
তেন শুদ্ধিঃ সমাধ্য।ত। দেবীরুদ্রতনৌ স্থিতা॥. দেবীপুরাধ। 


প্রায়শ্চিত্ত । ২৭১ 


সদা মোহিত হইয়| থাকে । সুতরাং বে মনকে কখনই পবিত্র 
দেখিতে পায় না। এই হেতু সে সদাই অশুচি। এই সমু 
দার পর্যালোচন। করিয়া খবিগণ জ্ঞানভেদে অশৌচ কালের 
তারতম্য করিয়ছেন। 

চারি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ পরণার্থতত্বজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা 
বিষয়বাসনাপরিশূন্ত এবং নির্শলচিন্ত। সুতরাং তাহার অন্তঃকরণ 
পরিশ্ুদ্ধ। ক্ষত্রিয় আধ্যাত্মিক তত্বজ্ঞানে অপেক্ষারুত বীতন্পৃহ, 
বিষয়াসন্ত ও ক্রোধের বশীভূত। বৈশ্ত তদপেক্গা বিষয়াসক্ত 
এবং পরমার্থতত্বজ্ঞানে বিশেষ সমর্থ নহে। বৈশ্তগণের মন 
ক্ষতিবৃদ্ধির ভাবনায় কলুষিত থাকে । সুতরাং তাহাদের মন 
সদা পৃত নহে। অজ্ঞানতা হেতু শূদ্রজাতির আত্ম প্রসন্নতার 
ব্যাঘাত জন্মে। তাঁহার। তন্নিমিত্ত আনন্দকালেও সুখধবংসা শঙ্কায় 
মনকে একান্ত অপবিত্র করিয়া রাখেন ও শোকসমাচ্ছন্ 
হয়েন। এই কারণবশতঃ ব্রাহ্মণের অশৌচ যত অল্প, ক্ষত্রি- 
য়ের তদপেক্ষা অধিক, বৈশ্তের তদপেক্ষা দীর্ঘ, ও শূর্রের সর্ববা- 
পেক্ষ! দীর্ঘকালে অশোৌচ নষ্ট হয়। শুচ ধাতুর অর্থ শোক। 
যে সকল ব্যক্তি স্থষ্টির প্রথমাবস্থায় শোক করিয়াছিলেন, তীহা- 
রাই শূদ্র শবে পরিগণিত হইয়াছেন। | 

যে সকল আনন্দ ও শোকতাপাদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া 
উচিত নহে, তথায় অশৌচের সক্কোচ দেখা যায়। 


প্রায়শ্চিত্ত । 


হীন জাতিও তপস্য। দ্বারা উচ্চ হয়) উচ্চ জাতিও কর্তব্য 
কর্ণের অকরণে হীনতা! গ্রাপ্ত হইয়া থাকে । হীনতা! ও ছুরিত্ব 


২৭২ ভারতীয় মাধধ্যজাতির শাদিম মবস্থা। 


ধ্বংসনাঁধক এবং পুণ্যজনক জ্ঞান ও ক্রিয়ার নাম প্রকৃত তপস্যা । 
অসাধারণ তপস্যার নাম প্রায়শ্চিন্ত। তপস্যাই সর্দপাপের 
প্রায়শ্ি্তস্বরূপ। সুতরাং পাপবিনাশসাঁধিক নিশ্চয়াত্মিকা 
তপদ্যা প্রায়শ্চিন্ত নাষে অভিহিত হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও পাপ দূর হয় সত্য) কিন্তু সে সমুদয় অনু- 
ষঠানের প্রধান সহায় তপস্যা । তপদ্যা ব্যতীত কেবল ক্রিয়ার 
নুষ্ঠানকে প্রাস়শ্চিন্ত বলা যায় না। 

ত্রিবিধ কারণে পাপের উৎপত্তি হয়। (১ম) কর্তব্য কর্ধের 
অনুষ্ঠান না করিলে, (২) নিন্দিত কাধের পরিষেবণে এবং 
(ওর) ইন্দ্রিপ্ন দমন না করিলে অধর্ম হইয়! থাকে । পাপক্ষয়- 
সাধিকা নিশ্চয়াত্মিকা তপপ্যা দ্বারা মনের মালিন্য দূর হয়। 
মনোমালিন্য তিরোহিত হইলে জীবাক্মার পরমাত্মসাক্ষাৎকারে 
'আর অপামর্থ্য থাকে না। পরমাস্মার সহিত জীবাত্মার অভিন্ন- 
জ্রানসম্পাদক ক্রিয়া ছুরিতধ্বংসের নিদানস্বরূপ। ইহাই সামা- 
ন্যতঃ প্রায়শ্চিন্তপদবাচ্য | (২) 





(১) তগোবীল প্রভানৈস্ত তে গচ্ছস্তি যুগে যুগে। 
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্ণ মনুষে ঘিহ জন্মতঃ ॥ ৪২1১০ অ। মনু। 
ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজে। বলং বলম্‌। 
একেন ব্রহ্গদণ্ডেন সর্ববান্াণি হতাঁনি মে ॥ 
তদেতৎ প্রনমীক্ষযাহং প্রসনেজিয়মাননঃ। 


তপো মহৎ সমাত্থীস্তে ঘ্ধৈ ব্রহ্গন্বকারণম্‌ ॥ 
বশিষ্ঠ ও নিশ্বামিত্র সংবাদ, রাবায়ণ। 


গ্রায়শ্িত্বং পাপক্ষয়মাত্রসাধনং কর্ম । অগ্রিরাঃ। 
প্রায়োনাম তপঃ প্রোন্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। 
দ্বপোনিশ্ময়দংযুক্কং প্রায়শিত্মিতি শ্বতং ॥ 


ঈশ্বরের মনুষ্যাবতার। ২৭৩ 


অহিংসা, ইন্ছিয়লংঘম ও পরোঁপকারই তপস্তার প্রধান 
অঙ্গ। ঈশ্বরোপাসন| ইহার মূল। 


ঈশ্বরের মনুষ্যাবতাঁর | 


পরযেশ্বর নিরাকার ও নিপুণ হইলেও তিনি সাকার ও 
সর্গুণসমন্থিত, সর্ব বিরাজমান, সর্কবদর্শী ও সর্বান্তর্যামী। 
তিনি নিষ্ছিন, সত্য, তথাপি সমস্ত কাঁ্ধ্যই তাহারই আইনত । 
তিনি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, অথচ সংসার তাহাকেই আশ্রয় 
করিয়! আছে। তিনিই পুরুষস্বরূপ, তিনিই প্রক্কতি | (১) 

অথপ্ত ব্রহ্মা তীহার বিরাটমূর্তি। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত 
বস্তই সেই বিশ্ববক্গাণকর্তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। সুতরাং 
সেই বিশ্বেশ্বর হইতে পরমাণু ও মহত্ত্ব কিছুই পৃথক্‌ নহে, ছড় 
ও জড়ের শক্তি, চৈতন্য, ইচ্ছা, মায়, মন, প্রাণ ও জ্ঞান সমু- 


নিশ্চয়সংযু্তং পাপক্ষয়নাধনত্েন নিশ্চিতমিত্যর্ঘঃ। 
পাপকারণমুক্তং যাজ্বন্ক্যেন। 
বিহিতস্তাননুষ্ঠানানলিনিতহ্য চ সেবনাঁং। 
অনিগহাচ্েত্দিয়াখাং দরঃ পতনমিচ্ছতি ॥ 
(১ অপরেরমিতন্ব্ত।ং গ্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাষ্‌। 
 বীজতৃভাং মহাবাহো। যয়েদং ধা্ধাতে জগৎ ॥ ৭ জ।৫ গন 
এতফেহানীনি ভূতাৰি র্াদীত্যুধার 
বির গঅ।যো।, 
. ইদতগবাধীত1। 


২৭৪ ভারতীয় আর্্যজাতির আদিম অবস্থা । 


দ্ৰায়ই তাঁহারই ছ্যতির বিকাশ মাত্র। অতএব আমরা ঘে 
বস্ততে বা! প্রাণীতে অলৌকিক শক্তি, অলৌকিক চৈতন্য, 
অলৌকিক জ্যোঁতিঃ, অলৌকিক মমতা, অলৌকিক মনস্থিতা 
ও অতি মহা প্রাণত। দেখিতে পাই, তাহাতেই ঈশ্বরের আঁবি- 
ভাব জ্ঞান করিয়া থাঁকি। সেই বস্তকে পরমেশ্বর বোধে তদ্‌- 
গত চিত্তে ভক্তিভাবে ভজনা করি। (২) মনুষ্যগণ তাহাতেই 
মিদ্ধকাম হয়েন। 

নিরাকার জ্ঞানে আরাধনা করা সিদ্ধসাঁধকের চরম উদ্দেস্ত 
হইলেও অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে সাঁকার উপাসনাই প্রশস্ত ও 
ফলপ্রদ। বিশেষতঃ জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উদ্দেশে 
বিশ্বেশ্বর কখন্‌ কি কার্ধ্যে লিপ্ত থাকেন, তাহার ইয়ত্তা কর! 
মনুষ্য-ুদ্ধির অগৌচর। তিনি যখন সকল বস্ততেই বিরাঞজিত, 
সর্বত্র বিদ্যমান ও সর্ববকালস্থাযী, তখন তিনি সংসারের স্থিতি- 
নিমিত্ত জীবের কল্যাণবাঁপনায় একটা সামান্য বস্ততে বা 
প্রাণীতে আবিভূতি হইয়া অসীম শক্তি গ্রকাশপূর্বক কোন 
বিষয়ের স্থষ্টি, কোন বিষয় রক্ষা ও কোন বিষয় ধংস করেন। 
এই কারণে আমরা! মৎস্য, কৃর্শা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশু- 
রা, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কন্ধী, ব্যাস, অর্জুন, শঙ্করাচার্ধ্য ও চৈতন্ত 





€২) যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা। 
ততদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশদন্তবঃ॥ ১০ অ।৪১ পলো 
অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
 বিষ্টভযাহমিদং কৃৎসসমেকাংশেন হিতে! জগৎ ॥ ১* অ। ৪২ শো 
শ্রীমন্তগবদ্গীতা | 


ঈশ্বরের মনুষ্যবিতার। ২৭৫ 


্রদ্ৃতিকে ঈশ্বরের অবতাঁর বলিয়া মান্য ও পু! করিয়া থাকি। 
বন্তগত, ব্যক্তিগত বা জাতিগত বিভিন্নতা অনুসারে দোষ 
গুণের বিচারে প্রবৃত্ত হই না। শী শক্তি ও অলৌকিক বিভুতি 
দেখিলেই ঈশ্বর বোধ করিয়। থাকি। এবং তাহার মানুযো- 
চিত ক্রিয়াকলাপ পর্যযালোচন| করিয়া তাহাকে মন্ত্য, নশ্বর, 
সারি, সন্ত, সাহস্ক'র, সকাম ও সক্রিয় পুরুষ বলিয়া! ঈশ্বর 
হইতে পৃথক জ্ঞান করি ন1। যিনি দ্ধ জ্ঞান করেন, তিনিই 
নিক্ষলমনোরথ হয়েন। কারণ, সমুদয় বন্তই তীহাতেই লীন 
হয়। যেমন মহাপদুদ্ের তরগগমালা মহানমুদ্রের অংশ বিশেষ, 
বস্ততঃ ভিন্ন নহে, তজ্জপ সমুদয় অবতারেই ও সমুদয় প্রন্ক- 
তিতেই অভেদরূপে ঈশ্বরত্ব দেখিতে পাই। (৩) স্থৃতরাং সীতা, 
রুষ্সিগী ও রাঁধ। প্রস্থতি গ্রক্কৃতিতে মৃল প্রক্কতি মহাশক্তি, মহা" 
লক্মী ও মহামায়ার আবেশ ও ঈশ্বরের মর্ত্যে আবির্ভাবের 
বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। 

ঈশ্বর কি ভক্তবিশেষকে তীহার বিশমূর্তি দেখাইয়া কর্তব্য 
কর্ের উপদেশ দিতে পারেন না, অবশ্য পারেন। তিনি সকল- 
রূপে সর্বপ্রকারে সর্ব বস্তুতে আবিষ্ট হইয়া উপদেশ দেন। 
যেহেতু তিনি স্জাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত পরম পুরুষ ও 
পরম প্রন্কৃতি। যখন মংসারের স্থিতি-বিপর্য্যয় ও অধর্শ-শ্োত 
অধিক হ, তৎকালেই তিনি লোকন্থিতি রক্ষার জন্য ও ধরা 





০) যোমাং পা নর্বতর সর্ব মা গ্তি।, 
তভাহং ন পানি দহ দেব এরৃতভতি | * আ। ৩. মো 
এষন্ধখবাণীতা 


২৭৬ ভাঁর্তীয় আর্ধ্জাতির আদিম অবস্থা । 


সংস্থাপন নিমিন্ত প্রত্যেক যুগে আবিষ্তি হইয়! ধাকেন। (৪) 
সুতরাং অনন্তকাল মধো অসংখ্য অবতার দেখা যায়! কেহ 
কহিতে পারেন যে, ঈশ্বরের জীবরূপে আবির্ভাব হওয়| গল্প- 
মাত্র । অতীত ঘটনাবলী সময়ে সময়ে অতিরপ্থিত হইয়া থাকে, 
সুতরাং সকলগুলি বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বস্তুতঃ সকল বস্তু, 
সকল দৃশ্য ও সকল ঘটন| সকলের ভাগ্যে সকল সময়ে প্রত্যক্ষ 
কর! সহজ ও সাধ্যায়ন্ত হয় না! সুতরাং বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথায় 
বিশ্বাস করিতে হয়, নচেৎ উপাঁয়ান্তর নাই। সেই কারণে 
আর্্যেরা শাস্ত্রের গ্রমাণকে অবিশ্বীদ করিতে কদাঁচ সাহনী 
হয়েন নাই। স্থলবিশেষে বিভিন্ন মত হইলেও যুগীস্তর বিষয় 
মনে করিয়া তাহার মীমাংসা 'ও সামঞ্জস্য করিয়! থাকেন? 
অবতারগুলিকে অনিত্যা জ্ঞান করেন ন। যে অবতার থে 
যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আবার সেই যুগে তদ্দপে আবিভূত 
হইবেন, কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে ন1। | 

ঈশ্বর সাধু পুরুষে অনুগ্রহ এবং অসাঁধু পুরুষে নিগ্রহ 
দেখান। নিগ্রহ দ্বারা পাপীর পাপ-শান্তি হয়। পাপনিদুক্ত 


(8) বদা যদ। হি বর্মস্য গ্লীদির্ভবতি ভারত | 
অভুঃুখালদধর্সত তদাক্মানং ব্ঙ্াম্যহম্‌॥ ৪ অ।৭ গো! 
. পরিত্রাণায় নাধুনাং বিন।শাঁয় চ ছুৃতামূ। 
ধ্ন-স্থাপনার্ধায় স্তবামি যুগে যুগে ॥ ৪ অ ৮ প্লো। 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যজ| দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মানেতি সৌইজ্জুন 5 অ৯ফ্লো। 
মস্ত দ্গীতা। 


বলি ও পূজা । হণ? 


হইলে সেও তাঁহার চরণপ্রান্তে স্থান পাইতে অনধিকারী থাকে 
না। পাপীর যথার্থ দণ্ড হইলেই পাপের. প্রায়শ্চিত্ত হই 
থাকে। প্রায়শ্চিন্তই জীবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। 
এই জন্যই রাবণ, কংস, শিশুপাল, দূর্ষোধনাদি ছুর্ব গণ মন্ুষ্য- 
রূপী ঈশ্বরের নিকট দণ্ডিত হইয়া অবশেষে পরিত্রাণ পাইয়া- 
ছেন। ঈশ্বরের সালোক্য, সাযুঙ্য, মারপ্য ও সার্টি সাধু ব্যক্তির 
অনারাদলত্য ও সুখের বস্ত। 

ঈশ্বর স্বীবরূপে আবিভূতি হইয়া মন্যাগণকে এই উপদেশ 
দিয়াছেন যে, তাহাঁক্ষে যিনি যে রূপে, যে অবস্থায়, যে ভাবে 
ভঙ্গনা করুন না কেন, তিনি তাঁহাকে দেই ভাবে অনুগ্রহ 
করেন। তাহাকে শক্র জ্ঞান করিলে তিনি শক্রন্ধপে তাহাকে 
বিনাশ করিক্বা অবশেষে তাহার প্রতাঙ্ষীভূত হয়েন। পাঁপের 
দণ্ড বিধানপূর্বক মোক্ষপদ প্রদানে বৈশুখ্য দেখান ন| । তের 
পক্ষে ত কোন কথাই।নাই। 


 বলিও পুজা। . 

নাস্তিকগণ ইহ! বলিতে গারেন যে, ভারতীয় আর্্গণের 
পুজোপহার,উপাসনার ক্রম, জখ, হোম ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান; সমু 
দায়ই কাল্পনিক ও বালকক্কত জীড়ামা্র; বস্ততঃ স্থল দৃষ্টিতে 
দেখিলে ইহা অবস্ঠই স্বীকার করিতে হর, যে ঈশ্বরের অঙ্গ-্ঠ- 
মূলে সমূদয় বন্ধাড র্যাস্ত নহে, তাহার পুজার বিুমাত্র জল 
ও পরমাধুপরিসিত জবা কিএ্রকারে অপরাধ হইত: পারে? 
গরমেশর ভক্তের নি ৃ 
আগমনকরেম। তদীয গুজোপহাতে নিক 


২৪. 






২৭৮ ভারতীয় আর্্যঙজাতির আদিম অবস্থ!। 


বর ধারণ করেন। এই কারণেই ভক্তের প্রদত্ত বলি তাহার 
নিকট তংকাঁলে অপর্য্যাপ্ত। পুজা সমাধা হইলে তিনি ভক্তের 
দয় মহাবিরটিমূর্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। 
বীজ ও বৃক্ষ ইহার উদাহরণস্বরূপ । 

ভগবস্তকত ও সাধকের আস্তরিক শ্রন্ধায় প্রদণ্ত অপুমাত্র 
ব্য আরাধ্য দেব ও দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হইবাঁমাত্র তদীনস 
কৃপাকটাক্ষপাতে অনন্তপ্ু প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তদীয় কৃপায় 
অপুত্বের মহত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে । 


আত্মা ও পরমাত্বা । 


ভগবান প্রন স্বয়ং কহিয়াছেন যে, আত্মার ধ্বংস নাইস 
জীবায্ম। পরমাস্মার ছায়াসবরূপ বা পরর্রদ্ধের অংশবিশেষ 
শরীরের নীশ হয়, অর্থাৎ পঞ্চভৃতের প্চহু্মীবয়বে মিশিয়া, 
যায়। (১) ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের অংশমাত্র, জীবাস্মাও 
সেইপ্রকার পরব্রদ্মের অংশমাত্র ও উহ! হইতে অভিন্ন 
উহা নিত্য ও অবিনশ্বর । (২) | 


(১) হস! চেন্বনাতে হস্তং হতশ্টেম্বন্যতে হতম্‌। 
উৌ তৌ ন.বিজীনীতো! নায়ং হন্তি--ন হলাতে ॥ 
কঃ কেন হন্যতে হস্তং জন্ব: ক: কেন রক্ষাতে। 
হস্তি রক্ষতি চৈবায] হসৎ সাধু সমাচর ॥ 
বিুপুরাণ প্রহ্কাদবাকা। 
(২) নৈনং ছিলস্তি শঙ্ত্াণি নৈনং দহতি গাঁবকঃ], 
ন চৈনং কোগযন্ত্যাপো। ন শোষকতি মারুত:॥ ২ অ।২৩ শ্লৌক। 
জীমগাবাগীতা। 


পুজা । 


. ত্র্ধাণ্ডে যে সকল ব্য আছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের । 
তাহার বন্ত তাহাকে নিবেদন করিয়া দেওয়ার নাম পুজা।. 
আত্মসমর্পণের নাম মহাপৃজা। বাহার মূর্তি জগন্ময়, তাহার. 
তৃপ্তিপাধনকার্ধ্য কি সামান্য ভৌজ্য দ্রব্য ও সামান্ত বস্ত্র. 
লঙ্কারে সম্পাদিত হইতে পারে? কদাচ নহে। তবে কেন 
লোকে নানা উপহারে ঈশ্বরকে মনুষ্যবৎ পূজা! করে? তাহার 
আকাবেরও কল্পনা হইতে পারে না। সাকার-উপাসকেরা ঈশ্ব- 
রকে আত্মবৎ সেব। করেন। আত্ার পরিতোষ জন্য যাহা যাহা 
আবশ্যক, তংসমূদায়ই সূর্তিমান্‌ বিগ্রহের দেবার প্রয়োজনীয়. 
বোধ করিয়। উৎসর্দ করিয়। থাকেন । স্থতরাং আত্মপ্রসাদের 
নিমিত্ত যাহ! আবশ্তক, তৎদমুদয় দ্রব্য ও ক্রিয়া দ্বারা প্রত্যহ. 
ও প্রতিক্ষণে দেবমূর্তির, ?বা। করিতে হয়। নতুবা কিছুতেই. 
মনের তৃপ্তি জন্মে না। পরমেশ্বর পরমাত্মরূপী, তাহার আহার, 
নিদ্র! ও বিলাস বাদনাদি কিছুই থাকিবার মন্তাবনা নাই সত্ম(৩),. 


(৩) নাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারত্ত নিচ্চল্ম্‌। 
".. এতত্রবে।গদেশেন ন পুনর্তবসন্তঘঃ ॥ ্র্গনংহিত।.. 
মনন! কলমত! মৃ্তিনূণাং চেৎ মুক্তিনাধনী 1. 
সবপ্রলন্ধেন রাজোন রাজানো। মানবান্তর। ॥ ১১৮ 







মৃৎশিলাধাতুদার্ঝাদিমুর্তাবীবরবুদ্ধ; |... 
কিশবনতত্বপম! জানং বিনা! মো্ং, সা ভে.১১৯।. 

ট্যাগ 1 
সে দশা না বং গ্লানি . 


নিয়া সাকার বা বর 


২৮০ ভারতীয় আর্ধজাতির আদিম অবস্থা । 


তথাপি কেন তীহার মূর্তি কল্পনা করিয়া, তাহার স্নান, তৌজন, 
শয়ন ও বিলাসের ইচ্ছা! থাক! সম্ভাবন! জ্ঞান করিয়া, স্বকীয় 
পিতা মাত! বা পুত্র কন্যাদি জ্ঞানে তীহার সেবা করা হয়? 
ংসারিক ব্যক্তি সর্বদাই নিজের সখ ও আত্মপরিবাঁরবর্গের 
হিতসাধন জন্যই বাতিব্যস্ত; এরূপ অবস্থায় ঈশ্বর-চিস্তার 
ব্যাঘাত হইবার মম্পূর্ণ স্তাবনা । কি জানি, যদি ঈশ্বর-চিন্তন- 
ব্যাপার ও অবশ্ কর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটে, এই 
বিবেচনায় সমস্ত গৃহস্থকেই উপাপ্য-দেবতেদে শালগ্রাম শিলা 
বা লিঙগমৃত্তি অথবা কোন দেববিগ্রহের সেবা করিতে হয়। 
এ সকল মূর্তিই নিত্য ও কর্তব্য কর্শের ম্মারক। যে গৃহস্থের 
আবাসে দেবমূর্তি নাই, তথায় উপাসনা-কার্যের নিত্যতা, 
সুশৃঙ্ঘলতা ও পবিত্রতার ক্রাই হইবার সম্ভবনা । যে গৃহস্থের 
আঁবাঁসে দেবমূর্তির যথাবিধানে সেবা! হয়, সে গৃহস্থের পিত| 
মাতার সেবা, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত ব্যক্তির সম্মান অতি 
ভক্তিপূর্ববকই সম্পাদিত হইয়া থাকে । তথায় অতিথি, অভ্যা- 
গত, অশরণ,আত্মীয়জন ও প্রাণিবর্স কেহই অতৃপ্ত থাকেন না। 
পিতা মাতাই সাক্ষাৎ দেবতা, সাক্ষাৎ ধর্ম, প্রত্যক্ষ স্বর্ম ও 
মৃত্তিমতী তপস্যা । জনক জননীর তৃথ্িসাধন হইলে সমস্ত 
দেবদেবীর প্রীতি মম্পাদন করা হয়। (৪) 





সত্বামান্রং-নির্ব্িশেষং অবাগ্রনসগোচরমূ। 

অনংত্রিলোফীসন্তাণং স্বরূপং বন্ষণণ শ্বৃতম্‌॥ ৭ শ্লো। ও উ। এ । 
€) পিত। ধর্মঃ পিতা হবি পিত| ছি পরমং তপঃ। 

পিতরি প্রীতিমাগন্ে শীয়স্তে সর্বাদেবতাঃ 1 দিতাধর্শঃ। 


আরাঁধনার ফল। 


ঈশ্বরে তক্তিমান্‌ থাকা, ভ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া, ও নুখে কালযাপন 
করিয়। তাহার চরণোগান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ 
করাই মন্্ুষ্যের মানুষতার চরম উদ্দেশ্য । আরাধনা! দ্বারা 
মন্থুষ্ের পশুত্ব দূর হয় ও মন্যাত্ব জন্মে 

এই সম্দয় কামমা সিদ্ধ করিতে হইলে আত্মগ্রস্নতা 
থাক! আবশ্যক । আত্মপ্রসাদই তত্বজ্ঞানলাভের মূল। অহিং- 
সাই মন্ত্টির হেতু; ভক্কিই সমুদয় পূজার নিদান; আত্মসম- 
গরণই মুক্তির মূলকারণ। পিতৃভত্ত, মাতৃভক্ক, দেবগরায়ণ ও 
সংজিয়াশালী ও দয়ালু ব্যক্তিবর্গ ই সংসারে ধন্য ও সার্থকঙগন্মা। 

আত্ম প্রম্নতাই সুখস্বরূপ স্বর্গের মূল, আত্মগ্লানিই দুঃখ- 
স্বরূপ নরকের নিদান ই! মনে রাখিয়া! অনর্থক চিস্ত| বা পর- 
খরীবাদকীর্ত্ন মন ও রসনা হইতে দূর করা নিতান্ত কর্তব্য । 
অর্মত্যকথন সমন পাপের হেতু । তবন্ ব্রান্ধণের অবমাননা! 
ও দানজিয়ার প্রশংস! কীর্তন করা কদাঁচ বিধেয় নহে উহা 
পাপের কারণ) তদ্বারা সমস্ত পুণ্য, যন্জ, তপস্যা ও দান 
বিফল হয়। প্রতিক্ষণে ভ্রমশঃ ধর্মসঞ্চ করা অবশ্য 
কর্তব্য। পরকালে গরলোকে ধর্ম ব্যতীত সংসারের 
কোন বন্ধ বা ব্যক্তি কাহারও সহায়তা করে না বানঙ্গী 
হয় না। সত্যধন্মই সর্বত্র সর্ধকালে সকলের একমাত্র 
নহায়। (৫) 





0) যজোহনৃতে রতি তগঃ তি বিশবয়াং। নি 
আমি প্রাগবাদেন দানধ পরিনীরনাং। ১৯৭) 


২৮২ ভারতীয় আর্ধ্যজীতির আদিম অবস্থা। 


প্রার্থনা। 


পুজা সমাধা হইলে প্রার্থন! ক্রিয়া আরম্ত হইয়! থাকে, 
প্রার্থনার নাম স্তব। বিদ্লবিঘাতক স্বরূপাখ্যানকে কবচ বলে। 
প্রত্যেক মন্ত্রেরই খষি, ছন্দঃ, দেবতা, প্রয়োজন, অভিথেয় ও 
সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়! ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথাবিধানে 
এইগুলি পরিজ্ঞাত ও প্রয়ৌজিত ন| হইলে ফলসিদ্ধির ব্যাঘাত 
জন্মে। 

বিদ্নবিঘাতনপূর্বক পুণ্যসঞ্চয় দ্বারা মুক্তিলাভ করাই আর্ধ্য- 
জাতির জীবনের চরম উদ্দেশ । সংসারের শাস্তিবিধানই সমস্ত 
ক্রিয়াকাণ্ডের মুখ্য প্রয়োজন । শ্রুতি, স্বৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও 
মনত্াদি সমুদীয়ই এই বাক্যের পোষকতা! করিবে ও স্বপক্ষে 
সাক্ষ্য দিবে । 

ইষ্মন্ত্, উপাস্য দেবতা ও গুরু, এই তিনকে অভিন্ন জ্ঞানে 
একীভূত করিয়া আরাধনা করিতে হয়, নচেৎ সিষ্জিলাভ হয় 





ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদল্দীকমিব পুত্তিকা। 
পরলোকনহায়ার্থং সর্ধ্বভূতান্যপীড়য়ন্‌ ॥ ১৩৮ ॥ 
ন চীমুত্র সহায়ার্থং পিত1 মাতা চ ভিত: | 
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতিঃ ধর্মস্ি্টডি কেবলম্‌॥ ১৩৯ ॥ 
এক: প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে। 
একো হনুতুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব চ ছুদ্বতমূ ॥ ১৪ | মনু । ৪র্থ। 
মনঃপ্রীতিকরঃ শ্বর্গো নরকত্তদ্ধিপরযযয়ঃ। 
নরকন্বরগমংজে বৈ গাপপুণেয দ্বিজোত্তম ॥ 
৪২ প্লোক। ৬ অ। বিষুপুরাণ দ্বিতীযাংণ। 


প্রসাদ-গ্রহণ | ২৮৩ 


না। গুরু পরমাত্মা বা পরব্রদ্মের স্বরূপ, দেবতা জীবাস্মা" 
দদৃশ) মধ্্ তেঞ্জোরপা মৃলগ্রন্কৃতি মহাবিদ্যা শ্বরূপ। 

গুরুর অবস্থান-স্থান মন্তক, ইষ্টদেবের আবামস্থান হৃদয়া" 
কাশ বা হৎপদ্ম, মহাবিদ্যার বাসস্থান জিহ্বা! । 

মন, প্রাণ, বাক্য এই তিনের এঁক্যভাবে পরমায্মার উপা- 
সন! করিতে হয়। পার্থক্যভাবে কখনই দিদ্ধিলাভ হয় 
না। (৬) এইরূপ মননই অচ্ছিদ্রীবধারণ ও চরম প্রার্থনা । 


প্রমাদ-গ্রহণ। 


অশন, বসন ও পানীয়, ইহার কোন বন্তই ঈশ্বরে অনি- 
বেদিত রাখিয়া ভোজন, পরিধান ও পাঁন করিবার আদেশ 
নাই। সমুদয় বন্ধই ঈশ্বরের গ্রীতিকামনায় তছুদ্দেশে বেদপারগ 
্রাহ্মণে সম্প্রদান কর! গ্রিষ্ব। থাকে, ইহাতেই তত্বজ্ঞের সম্মানন। 
হয়, তদ্বারা ঈশ্বরের প্রীত্তি মম্পাদিত হইয়া! থাকে ) ও দত্তবস্তর 
অনন্ত গুণ জন্মে। ভোব্য বস্ত দেখিয়া মনের স্থ প্রীতি না 
জন্মিলে তাহা ভোন্ধন করিবার বিধি নাই। অন্্কে আয়ু ও 
বীর্যের বর্ধক মনে করিয়৷ পরমাহ্লাদে পুজা করিতে হ্য়। 
যে অন্ন দেখিয়। মনের অপ্রীতি জন্মে তাহা আয়ুর নাশক, 


&) না৷ দেবতা প্রোক্তা দেবা গুরুরূপিনী। 
অভেদেন-যজেদ্য্ব তস্য সিদ্ধিরহৃত্বম|॥ ১৬৭৪ 
. গুরুং শিরসি কিন্ত দেবতা হাযসবাদুঙে। 
রসদায়াং মূলবিদ]াং তেজোরগাং বিচিন্ত়েৎ। 


র়াণাং তে্দাস্বানমেবীভৃষঠং বিচিতে । ১১৮৪... 
'অহানিরধ্াণত। * উন্নাস। 


২৮৪ ভারতীয় ঘর্ধ্যজতির আদিম অবস্থ1। 


উহা কদাচ ভোজ্য নহে। অনিবেদিত ভোজ্য বস্তর ভোজন, 
বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করা হয়। শরীর, দেহ, আত্ম ও অন্ন, এ 
সমুদারই ব্র্ষস্বরূপ, এইহেতু অন্নকে সাক্ষাৎ বিষুন্ঞানে পূজ। 
করিয়! উহ! তছুদ্দেশে নিবেদনপুন্বক ভোজন করিতে হয়। 
তিনিই ভোক্তা ও আযুফধর। সত্যন্বরূপ সেই বিষ্ণু যে বস্ত 
ভোজন না করেন তাহাই অজীর্ণতা ও অপরিণতি প্রাপ্ত হয়। 
বিষু দেবমাত্রের উপলক্ষণ, হরিই সকল যজ্ঞের ঈশ্বর। বথ! 
এসর্কাজেশ্বরোহরি: 1৮ তৎপ্রপাদান্ই পবিত্র ও আরোগ্যজনক। 

ভোজ্য বস্ত এককালে নিঃশেষরূপে ভোজন করা বিধেষ় 
নহে। প্রসাদান্ন মকল প্রাণীর শ্রীতি ও সুখ প্রদ ; পিগীলিকাদি 
দ্র প্রাণিগ্ণ ভোজনপাত্রাবশিষ্ট বস্ত দ্বারা জীবন ধারণ 
করে। যেব্যক্তি ভোঙ্রনগাত্রে কিছুই অবশিষ্ট না রাখে, দে 
প্রত্যেক জন্মেই ক্ষুৎপিপানায় ক্লেশ পায়। (৭) 





(৭) পুজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচৈবমকুসয়ন্‌। 
ৃষ্ট। হয্যেৎ প্রপীদেচ্চ প্রীত) ননদেচ্ট নরধ্বণঃ | ৫৪ | 
পুজিতং হাশনং নিত]ং বলমূর্জধধ যচ্ছতি। 
অপৃতিতস্ত তত়জমুয়ং নাশয়েদিদম | মহ ২। 0৫ 
হবি নং ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তুং গৃহিণাং নদ! । 
নারারণোছিষমিষ্টমনিবেদ)মক্ষ কম্‌ 
অনগং ধিষ্ঠ। জলং মুত্বং বদ্ধিফে|রনিবেদনম্‌। 
বিশ্বৃতবং সর্বপাগোক্তনন্নপ। হরিব।নরে ॥ একাদশীতন্থ।" 
শিষুঃ মমুদেহদেহী অধানুতো ভগরান্‌ যখৈকঃ। 
লত্েন তেনারমশেমেতদারোগ/দং মে পরিণাসমেত ॥ 


ব্রহ্মনিরূগণ। 


ভগবদগীতার মতে পরত ব্রন্ধা্ড হইতে বিশেষ বিভিন্ন। 
রঙ্গা্দের ছুইটা অবস্থা আছে । এক অবস্থার নাম ক্ষর, অপর 
অবস্থার নাম অক্ষর। ক্ষর জগৎকে জড় জগৎ বলে । চেতন 
শক্তিকে অক্ষর জগৎ অর্থাৎ কুটস্থ ক্ষেত্রজ্ জীব। জীবই 
কাধধ্যাকার্ষোর ভোক্তা । এই ক্ষর ও অক্ষর জগৎ হইতে যিনি 
বিভিন্ন, তিনিই পরমাত্ম। বাঁ পরবক্গ। তিনিই সর্ববনিযন্তা, সর্ধ- 
সাক্ষী ও সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। হুতরাং তিনি জগৎ 
হইতে পৃথক্‌ হইয়াও পৃথক্‌ নহেন। কারণ, পরমাস্থা সর্ধ- 
ব্যাপী ও সর্বপালক। পরমাত্বাই পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। 
পরব্রহ্ম সংস্বরূপ, ম্ব গ্রকাশস্বরূপ, সত্যন্ববূপ, জ্ঞানস্বরূপ, 

চিৎস্বরূপ, আঁননশ্বরূপ, জ্যোতিঃম্বরূপ, নির্রিকার, নিরাঁধার, 
নিরাকুল, নির্কিশেষ, নিগুণ, সর্বসাক্ষী, সর্বাত্মক, ভ্ঞানগমা, 
্্বরূপ, বাক্যমনের অতীত, অথচ এই বিশ্ব তাহাতেই অব- 
স্থিত। ঈশ্বর কল্পতরু; তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা কর| 
যায়, সমূদ্ায়ই তাহার সাধনা দ্বারা পাওয়া যায়। (৮) 
বিছা তবৈবাং পরিণামস্চ বৈ বখা। 

মতোন তেন বৈ মুক্তং জীর্যাতব্মিদং যথ| | বিষ্পুরাগ। 

ভুক্ত। গীত্বা ৮ যঃ কশ্চিৎ শৃন্তং পান্্ং বমুংসজেৎ। 

ন পুনঃ ক্ুৎগিগাপার্তোতবেকঈযনি জন্মনি বহিপুরাণ। 

(৮) হ্বাবিমৌ পুরুযৌ-লোফে জরণ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ মর্ববাণি ভূতানি হাস উচাতে॥ 5১ ঙ। ১৫জ। 

উত্তম: পূরুষবস্ঃ পরসানবেতযুহত। 2 

হে লোকজযমা বি বিতরধযবায় ঈশা: . রি । 


২৮৬ ভারতীয় আর্ধ্যজ।তির আদিম অবস্থা । 


মনুষ্য-দেহে ও মনুষ্যমনে তিনি সর্বদা বিরাজ করিতে- 
ছেন। তিনি সর্ধপাক্ষা ও সঙ্ধান্তর্যামী। অতএব পাপানু- 
্টান দ্বারা মন, প্রাণ ও দেহ অপবিত্র কর! কদাপি উচিত নহে। 
পরম পুরুষ পরমাত্মার চিন্তন দ্বারাই জীবন সার্থক কর! কর্তব্য। 

সর্বভূতে সমদর্শী না হইলে পরত্র্মকে লাভ করা যায় না। 
ইহাই তত্বজ্ঞানের সার মীমাংসা। (৯) 
তি জি ০০ নি 
যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহয়দক্ষরাদপি চোত্তম: | 
অতোহন্িন্টেকে বেদে চ গুথিতঃ পুরযোত্তমঃ ॥ ১৮ | এ। গীতা । 
জয়ং ভবতি তগ্থন্গ নকৃদ্ধিশ্বময়ং পরম । 
যথা ৎ তৎন্বরূণেণ লক্ষণৈর্বা মহেখ্বরি ॥ ৬ 
মততমান্রং নির্ব্বশেষমবাঙ্মননগোচরম্‌। 
অদভ্রিলোকীসন্তাণং স্বরূপং ত্রন্মলক্ষণং | ৭ ॥ 
সম এক এব সন্্রপঃ মত্যোহদ্বৈতপরাত্পরঃ। 
স্বপ্রকাণঃ সদা পূর্ণ; নচ্চিদ[নন্দলক্ষণ£ ॥ ৩৪ ॥ 
নিব্রিকারে! নিরাধারে। নির্দবিশেষো নিরাকুলঃ। 
গুণাতীতঃ সব্বনাক্ষী সর্বত্র! নর্ব্বদৃষিতূঃ ॥ ৩৫ ॥ 

মহানির্্দাণতন্ত্র। ২ উল্লান। 
স সর্বাস্মনি সম্পন্ঠেৎ নষ্টামচ্চ নমাহিতঃ | 
সর্বং হয়নি সম্পন্ঠেদগাধর্শে কুরুতে মনঃ॥ ১১] 
আতত্মৈর দেবতাঃ সব্্বাঃ সর্ব্বগাত্বন্ট ্থিতম,। 
আত্মা ই জনয়ত্যবাং কর্দযোগং শরীরিণাম্‌॥ ১২। 
মনু 1১২ অ। 


পা 
হু 
সি 


এবং ষঃ সর্বডূতেষু পণ্থতা জানমাঝ্মনা । 
ম দর্ঘনমতাসেত্য ব্রক্মাতেতি পরং পদধ,॥ ১২৫1 
নর্থ 5২অ। 


শুভাশভ লগ্নের ফল। 


জন্মনক্ষত্াথারে মনুষ্ের শুভাদৃষ্ট ও চ্রদষ্ট ঘটিয়া থাকে-. 
ভারতীয় আর্্যগণের ইহা স্থির বিশ্বাম ও সিদ্ধান্ত । তাদছ্বসারে 
ইহারা সন্তানের জনন-সময় সুষ্ষানুস্ক্মরূপে নির্ণয় করিয়া 
থাকেন। লগ্ন স্থির করিতে পারিলেই জাত সন্তানের ভবিষা 
শুভাশ্তভ নির্ধারণ করিতে আর কেহই অসমর্থ থাকেন না। 
জন্ম-পত্রিকায় যে মকল ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহা! প্রায়ই 
ফলে। অপরিজ্ঞাত করণবশত; কদাচিৎ কোন স্থলে ব্যভি- 
চার দেখা যায় বলিয়া অবিশ্বাস করা যাইতে গারে না। 
যে সময়ে লোকের সন্তান গ্রহ্থত হয়, তৎকাঁলে যে গ্রহ 
যে রাশিতে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের সেই সেই 
রাশিতে ভোগ জন্ত তৃমিষ্ঠ সন্তানের শুভাগত হয়। অন্তত 
বগ্ধে জন্মিলে জাত সন্তানের ছুরদৃষ্ট সন্ভবে, শুভলগ্নে জন্মিলে 
শভাদৃষ্ট হয়। জন্মকালীন চন্ত্র ও নক্ষত্র শুদ্ধ থাঁকিলে গাঁপ- 
গ্রহথর ভুক্তিবলেও তাদৃখ অপ্ুত অন্মিতে পায় না। কিন্ত 
চন্্র তার শুদ্ধ না থাকিলে শুভগ্রহের তুক্কিবলেও গুভাদৃষ্ 
জন্মে না। এই সমস্ত কারণে জন্মনগ্র, জন্মরাশি ও জন্ম- 
নক্ষত্রের প্রাধান্য স্বীকারপূর্বাক স্বাত সন্তানের ভাবী শুভাশুত্ 
ও নখ দুঃখ গণনা করা হয়। (১৭) 





(১০) বগ্ররকরণে বিঃ 
দোদেতি তদা লং রালিঃ সাধক 
উদয়াৎ মগ্রদে রাখ ববেরং বিদ্ধ ।- 


২৮৮ ভারতীয় আর্ধ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


এক্ষণে এই তর্ক হইতে পারে যে, ভূমিষ্ঠ বালক বালিকার 
সহিত গ্রহনক্ষত্রাদির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কি? গ্রহগণ জড় পদার্থ, 
বিশেষতঃ তাহার! আকাশের যে স্তানে আছে, তথা হইতে 
তাহাদিগের দৃষ্ট দ্বারা মানবের শুভাশুভ ঘটনার সম্ভাবনা কি? 
পাঠক, তুমি অবশ্ঠ শুনিয়াছ যে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় শরীর 
প্রকৃত সুস্থ থাকে না। কিছু না কিছু মন্দীভূত হয়। তাহা 
হয় কেন? অবশ্ বলিতে হইবে যে, তৎকালে চন্দ্র সুধ্যের 
আকর্ষণে পৃথিবী সরস হয়। তজ্জগ্ত মানব-দেহের শোণিত গাঢ় 
থাকে না, জলীয় পরমাণুতে বিশিষ্টর্ূপ মিশ্রিত হয়। সুতরাং 
অগ্রিমান্য ঘটে। যদি একটা গ্রহের আকর্ষণে একটা দৃষ্ট অভ 
পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, তবে বহুতর গ্রহ ও নক্ষত্রের 
আকর্ষণে অক্ঞাতপূর্ধ শুতাশ্তত ঘটনাবলী কেন না সম্ভবিতে 
পারে ? কেনই বা বিশ্বাম না হইবে ? 

ভারতীয় আধ্যজাতি গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির মাধ্যা কর্ষণ 
বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কোন্‌ গ্রহের কত শক্তি ও সেই 
বলান্ারে কোন্‌ গ্রহ কাহাকে অতিক্রম করে, ও কোন্‌ গ্রহ 





ক্ষেত্রপ্রকরণে গর্গঃ। 

কুজশুক্রবুধেন্বর্সৌম্যগুক্তাবনীডূবাস্‌। 

জীবাকিভ।নুজেজযানাং ক্ষেরাণি হ্ারজাদয়ঃ॥ 

গ্রহের বলাবল বিষয়ে বশিষ্ঠ। 

গ্যোচ্চে হিত্াঃ শ্রেষ্ঠবলা ভবস্তি মূন্জিকোধণে ম্বগৃছে চ মধ্যাঃ | 
ইষ্টেক্ষেতা মিতরগৃ্ে চ তার! বীধ্যং বনীন্ঃ সমুপা বস্তি ॥ 
গরিপূরধলঃ হুচ্ছে নীচে নীগবলে। প্রহঃ। .. 


শুভাশুত লগ্ের ফল। ২৮৯ 


কাহার গশ্চাদ্ী হয় এবং কে কাহাকে গ্রাস করে বা কাহার 
উততু্দী হয় তাহা তাহারা বিলঙ্গণ জানিতেন। (১১) 
মাধ্যাকর্ষণের বলে যে গ্রহ যাহার সম্মুখীন হইবে বা! গম্চা- 
দ্ধাবিত হইবে, তাহা স্থিরতররূপে নির্ধারিত হইয়াছে। কোন্‌ 
গ্রহের কি শক্তি ও কতদিন ভোগকাল, ইহ অতি স্থন্দররূগে 
নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই ভারতীয় আধ্যগণের সকল বিষয়েই 
তিথি নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতির হাস বৃদ্ধি অন্নুদারে গুভা- 
শুভ নিশ্চয় করা যায়। আধ্যের মঙ্গলজনক কাধ্যে শুভ-। 
গ্রহের শুভদৃষ্ি প্রার্থনা ও গাগগ্রহের শান্তি কামনা করেন। (১২) 
রবি, গুরু, রাহ, কেতু ও শনির মাধ্যাকর্ষণ ও তাদৃশ অন্ত 
শক্তি অপেক্ষান্কত অধিক, গ্ৃতরাং ইহাদিগের অবস্থানের দুরত্ব 





(১১) গ্রহাগং ভোগনির্য়ে নারদ: 
রবির্মামং নিশনাথঃ মপাদদিবম়ম। 
গদ্ধতরয়ং ভূমিপুঙে। বুধোইষ্টাদশবাদরান্‌॥ 
বর্ষষেকং মুরাচাযাম্চা্টাবিংশদিনং ভৃঃ। 
শনিঃ মার্দদযং বর্ষং তা নু নার্ধবৎসরম্‌॥ 

(১২) গ্রহভোগ্নকথনে গর্ঃ 
জন্মরাশৌ গুতঃ সৃযা্রিষ্টদশভাগগঃ। 
দিগঞ্চনবগোইপীষটুয়োদশদিনাৎ রঃ ॥ 
গ্রহগোচরে শুভাপুভফলম,। তত্র বশিষ্ঠঃ। 
কেতপনবভৌদমনদগতয়ঃ ফ্ঠতরিসাঃ শুভাঃ 
ন্ত্া্কাবি তে চ. তৌ চ দশমৌ চ্রঃ পুনঃ সপ্তম 
জীবঃ মদ হিপকমণতণ বুঝেত োমারজঃ | 
গুজ; বড়শমথবজ্জমিতরে বর্ষেংপু গানে গুভাঃ। 

২৫. 


২৯০ ভারতীয় আঁ্যজাতির আদিম অবস্থা । 


নৈকট্য হেতু গতির বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে । সেই 
কারণেই পৃথিবীর নিকটস্থ গ্রহের দ্বার! মনুষ্যশরীরের শুক্র- 
শোণিতের হবাসবৃদ্ধি হয়, এবং গুণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । 
শুভগ্রহের ফলে জীবের সত্বগ্ুণ ও সৌমামুর্ঠি, শুভাশুভ-মিশ্র 
গ্রহের ফলে রজোগ্ণ ও কমনীয়াককৃতি, এবং অশুভগ্রহ ও 
কুলগ্রের ফলে তমোগ্তগ" ও রৌপ্ররূপ হয়। সুতরাং ইহা 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রহগণের নিয়ত মাধ্যাকর্ষণ 
হেতু গতির লঘুতা, গুরুতা, দূরতা ও সামীপ্য সম্বন্ধ ঘটে। 
তাহাতেই মন্তুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বলবীধ্য বদ্ধিত হয় 
ও সুখ ছুঃখ জন্মে। (১৩) 

্র্কতলগ্ান্ছপারে লিখিত জন্মপত্রিকার ফল পরীক্ষা কর, 
অবগ্ই গ্রহগণের ভোগফলের দ্বারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের শুভাশুভ 
স্থির হইবে। একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। জাত বালক 
অমুক লগ্নে জন্মিলে সে শূদ্রবর্ণ, অসুক লগ্ে জন্মিলে বৈশ্য বর্ণ, 
অমুক লগ্নে জন্মিলে ক্ষত্রিয়বর্ণ, এবং অমুক লগ্নে জন্মিলে ব্রাহ্মণ- 
বর্ণ হয়॥ ব্রাঙ্গণবর্ণ গৌর, ক্ষত্রিয়বর্ণ লোহিত, বৈশ্যবর্ণ শ্যামল, 
ও শুদ্রবর্ণ কৃষ্ণ ॥ পরীক্ষায় নিশ্চয় মিলিবে। রাক্ষনগণ দেবগরণ 





(১৩) অতিচারনিয়মে বাত্স্তায়নঃ। 
রর যত্রাতিচারগো জীবঃ পূর্ববর1শিং ন গচ্ছতি। 
"বুণ্তনুবৎসরো জেয গর্িতঃ সর্ব ॥ 
গ্রহাগাং গোচরে গুভাশুভতফলফষথনম। 
দিনকররুধিরৌ প্রবেশকালে উরুভৃগুজো ভবনদা মধাযাতো। 
ঝবিহৃতশশিনো বিনির্গমন্থৌ পশতনয়ং ফলাস্থ সর্বকালম, | 


ওুভাশুভ লগ্নের ফল। ২৯৯ 


ও মনুষাগণ। গণ*মিলন কর, বিভিন্ন গণের মিলনে যে ফল ফলে 
লিখিত আছে, তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে না'। (১৪) 
গ্রহগণের উচ্চতা ও নীচতা অনুসারে দেহের পারিপাট্য 
হয়৷ থাকে। তাহার প্রত্যক্ষ গ্রমাণ এই যে, অমুক গ্রহ 
অমক স্থানে থাকিলে জাত বালক সুস্থ, অুসথ, থখী, অনথধী, 
, অন্ধ, ধঞ্ধ, বধির, বাতুল, ড় নিরিন্্িয় ও মৃক হয়। 


ইতি ভারতীয় আর্ধযজাতির আদিম অবস্থার 
উপক্রমণিকা সমাপ্ত । 





(১৪) রাশি অন্থদারে জাতি বা বর্ণ নির্য় বিষয়ে_গর্থ। 
কর্ষিমীনালয়া বিগ্রা; ক্ষ্াঃ দিংহাজধদ্বিনঃ। 
বৈশ্যাঃ গোমুগকন্যা শূদ্ত; যগ্ৃতৃলাঘট!ঃ॥ 
নাক্ষত্রিকগণুমেলবথনে খগন্ধ্যঃ। 
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দ মা রাম দমা দিলু রারাম নদ দ র|। দরে। 
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ছু রেরাম ম দারারি মা মে দং গণনির্যং।-নকষরাহগ দেখ। 


